আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে 
আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান 
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন 
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মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দর যষ্তরন। হ'ত, 
তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা মারিয়ে তুলতেন 
আপনার দাতের ডাক্তার আজও তা বাবহার করেন! 


লবঙ্গের তেল মিত্রিত নতুন প্রমিস টুথপেঃ 
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সাহায করে। ৃ নঃশ্বাসে দুর্গন্ধ 
2 হতে দেয় না। 
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যাৰ-বাজ্যে 


স্ুঙ্প্রিহ্জ হেল ঙুঞওুও 

ইউরোপের উত্তর দিকের অনেকটা জায়গা 
জুড়ে আছে আশ্চর্য এক দেশ, তার নাম 
ল্যাপল্যান্ড। ল্যাপল্যান্ডের তুষার-ঢাকা 
প্রান্তরে মানুষজন ধরতে গেলে চোখেই পড়ে 
না। বছরের গড়পড়তা তাপ এখানে শূন্যের 
নীতে থাকে। শীতকালে তাপ নেমে যায় 
শূন্বের অনেক, অনেক নীচে । এই ল্যাপ- 
ল্যান্ডের প্রায় মাঝামাঁঝ জায়গা 'দয়ে চলে 
গেছে সুমের্ব্ত্ত। এর উত্তরে গ্রীজ্মকালে 
সূর্ধ অস্ত যায় না, আর শীতকালে থাকে 
চির-অন্ধকার। 

ল্যাপল্যান্ডের এইরকম বর্ণনা তো আমরা 
সবাই ছোটবেলায় ভূগোল বইতেই পড়োছ। 
কিন্তু সাত্যিই যে একাঁদন ল্যাপলযান্ড যাওয়ার 
সুযোগ হয়ে যাবে, তা তো তখন ভা:বনি। 
সেবার সুইডেনে থাকার সময় উপসালা 'বিশব- 
বিদ্যালয়ের ডঃ লেনাট” স্ট্রমকুইস্টের কাছে 
জানলাম যে, গ্রীম্ম শেষ হওয়ার আগেই বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে এক দল বিজ্ঞানী যাবেন 
সমের্ব্ত্তের ওপারে, সুইডিশ ল্যাপ- 


ল্যান্ডে।সাগ্রহে তাঁদের সঙ্গ হয়ে গেলাম। 

কয়েকাদন ছঃটোছুটি করে মেরু-অণ্ল 
ভ্রমণের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করলাম। তারপর 
সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় একাঁদন বিকেলে 
একটা ছোট ব্যাগে গরম পোশাক ও একটা 
রুকস্যাকে আভযানের সরঞ্জাম 'নয়ে সঙ্গীদের 
সঙ্গে উত্তরগামী দ্রেনে চেপে বসলাম। 


সুমেরব্‌ত্তের ওপারে রেললাইন আছে 
শুনে তোমরা হয়তো অবাক হচ্ছ। এখানে বলে 
রাখি, একমান্র সাইবোরয়া ছাড়া প.থবাীতে 
আর কোথাও এত উত্তরে রেললাইন নেই। 
উত্তর সুইডেনের কিরনায় আছে একাঁট 
বিখ্যত লোহার খান। এই খাঁনর লোহার 
আকর সমদদ্রগামী জাহাজে পেশছে দেওয়ার 
জন্যই বহ? কষ্ট করে তোর হয়েছে এই রেল- 
পথ। এই একটিমাত্র রেলপথ ও কিছু পায়ে 
রান এখানে আর কোনো রাস্তা 

| 
ছিলাম দুদকে শুধু পাইন গাছের সারি। 
মাঝেমধ্যে বড় মাপের হুদও চোখে পড়ছিল। 
ট্রেনের ভেতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা আছে। 
সব জানলা পুরু কাঁচ দিয়ে ঢাকা। তাই 
বাইরের আবহাওয়া যে কতটা পালটে গেছে 


মামনি আারিটা তেজ রাজনের 
ভেতরটাও কশাঁপয়ে দিল। বোডেনে ট্রেন বদল 
করে ছোট দ্রেনে উঠেই বুঝলাম যে, যান্নীদের 
প্রায় সবাই হয় পর্যটক নয় আভষাব্রী। 
বেলা ন'টা নাগাদ ইঞ্জনের তীক্ষ7 
বাঁশর শব্দে চমকে উঠলাম। ট্রেনের গাতিও 
একট; মন্থর হল। লেনাট্ণ চেশচয়ে উঠে 
বললেন, “আমরা সমেরু-বুত্ত পার হচ্ছি। এ 
তারই সঙ্কেত।” 
ফাঁকে মাইলস্টোনের মতো সাদা একসার 
পাথর সাঁজয়ে সমেরুব্স্তকে চিঁহত করা 
হয়েছে। 

মেরুব্ত্ত পার হওয়ার অল্প পরেই এল 
রুনা রেলস্টেশন। স্টেশন থেকেই কিরুনার 
বিখ্যাত লোহার খাঁন দেখা যায়। দৃপুরবেলা 
আঁবিস্কো রেলস্টেশনে যখন আমরা নামলাম 
তখন তাপমান্না শন্যের কাছাকাছি। গাঁড় 
গণাড় ব্‌€ষ্ট পড়ছে। তাড়াতাড়ি গরম জামার 
ওপরে নাইলনের বষাণত চাঁড়য়ে নিলাম। 

রেলস্টেশন থেকে আমরা গেলাম 
আবিস্কোর রসার্চ স্টেশনে। মেরু-অণ্ুল 
[নিয়ে গবেষণার জন্য সুইডিশ আকাদোম এই 


স্টেশনাট পাঁরচালনা করেন। এখানেই আমাদের 
থাকবার বাবস্থা হয়েছে। 

এখানকার সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ নলস 
ওকে আনডারসনের সঙ্গে আলাপ হল। ওর 
সম্পর্কে একটা গ্প আগেই শনেছিলাম। 
সুইডিশ আকাদোম এই রিসার্চ স্টেশনাঁটর 
জন্য একজন স্থায়শ অধ্যক্ষ খুজাছলেন, কিন্তু 
সপ পপ ৯ 
ছিলেন মা। সুইডেনের অধ্যাপক 
অগ্নানডারসন শপ হলেন এক শর্তে। 
আবিস্কোয় তিন মাস থাকার পরে জায়গাটা 
যাদ তাঁর পছন্দ হয় তবেই তিনি কাজটা 
নেবেন, না হলে নয়। মজার কথা, তিন মাস 
এখানে কাটানোর পর অধ্যাপক স্থির করেছেন 
যে, আবিস্কো ছেড়ে প্‌€থবীর আর কোথাও 
1তাঁন যাবেন না। 

ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, “কেন?” 
আবিস্কোর চার ধারে ঘুরে দেখুন। আপনার 
প্রশ্নের উত্তর পেয়ে াবেন।” 

অ।বিস্কোয় আমাকে সবচেয়ে মুস্ধ করে- 
শছল ওখানকার আকাশের এক আশ্চর্ 
আল্লার খেলা । সারাদন ধরে আমাদের দেশের 
গ্রী,সসর বিকেলের মতা আকাশের রঙ 
গলটায়। এখানে সেপ্টেম্বরের স্যর 
আহার যেন কোনো তাপ নেই। প্রায় চাঁদের 
আলোর মতো 'স্নধ। সেই স্নগধি রঙিন 
৪98৯0954858 


[ পারে বাজ ব্রাদাহাজ্দ” পাপ, - চা: 


০ পা পপ ৯ ৯ গা াপপ০০০ 


"স্থাপন রগ...” 


দত ধারে ররর 


ঢাকা প্রান্তর, কোথাও বা খরস্রোতা 
পাহাড় নদী, কোথাও বা পাথরের ফাটলে 
অলপ্রপাত। 

সামনেই লেক টরনেআ্যাস্ক। তার ওপারে 


বরফে ঢাকা পাহাড়ের সার। পূথিবীর গাছের 
সীমানা (৮০৩-11)6) ওই-সব পাহাড়ের নশচেই 
শৈষ হয়ে গেছে। পাহাড়ের মাঝে বিশাল 
“ইউ” আকৃতির উপত্যকা । কোন প্রাচখনকালে 
তার অধো দিয়ো 33058 


পা. | 
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এক অন্য জগৎ। 

রিসার্চ স্টেশনের কাছেই গোল 
গোম্বুজের মতো একটি পাহাড়। এই 
ন্যূলইয়া (5129) পাহাড়ে দুঃসাহসীআভি- 
যান্রীরা স্কীর কলাকৌশল রস্ত করতে 
আসেন। এই পাহববড়াটির মাথায় যাত্রীদের নিয়ে 
যাওয়ার জন্য রোপওয়ের ব্যযস্থা আছে। 
পাহাড়ের উপরে চড়লে অনেকদূর দেখা যাবে। 
তাই আমরা রোপওয়ের খাঁচায় দুজন দুজন 


- ৮৮৮ ০৮০৮০৬৯৯০০৮ ৭৭ শপ পপীস০০- 


করে বসে পাহ্যড়ের মাথায় উঠলাম। আমাদের 
স্থনীয় গাইডটি একটি এওয়াক-টাক রোডও 
ট্রা্সপামটার' সঙ্গে নিলেন, যাঁদ কোনও 
দুর্ঘটনা ঘটে! রোপওয়ের খেলা খাঁচায় 
বসেই বুঝলাম, মেরু অঞ্চলের হাওয়া কাকে 
বলে। গা-হাত-পা অবশ হয়ে গেল। 
কয়েকদিনের অভ্যাসেই অবশ্য এ 
আবহাওয়া আমাদের সহ্য হয়ে এল অনেকটা । 


একাদন পাহাড়ের মাথায় হিমবাহ পর্যন্ত 
ওঠার প্রস্তাব উঠল। প্রস্তাবটা খুবই ভাল 
লাগল আমার। কারণ, আমাদের দেশে হিমবাহ 
দেখতে গেলে বহু কম্ট করে 'হমালয়ের উচু 
চূড়ায় উঠতে হয়। আর, এখানে একাঁদনেই 
হিমবাহের কাছে পেশছে যাওয়া যাবে। 

সেদিন হাতে-মুখে পুর করে চার্ব মেখে 
নেওয়া হল ঠান্ডা হাওয়ার দাপট থেকে বাঁচার 
জন্যে। গরম জামার ওপরে পরলাম হাওয়া- 
নিরোধক নাইলনের জ্যাকেট। পাহাড়ের 
নীচেই জলাভূমি। সেখানে চাই হাঁটি পর্যন্ত 
গামব্ট। আবার নেড়া পাহাড়ে চড়ার সময় 
পরতে হবে মাউন্টেনীয়ারং বুট। 

প্রস্তুত হয়ে আমরা লওকতাচোককার 
(18855908559) উদ্দেশে বোরয়ে পড়লাম। 
এখান থেকেই ক্যারকেভাগে (85805959885) 


শা পাপ গাগা ৮০০০ 


০ ই 


উপত্যকার শুরু । এই উপত্যকার শেষে, 
পাহাড়ের মাথায় আছে হিমবাহ । 
পাহাড়ে িছন্টা চড়তেই বন-জঙ্গল- 
উীদ্ভদের রাজ্য শেষ হয়ে গেল। তারপর 
শুধু পাথর আর তুষার। পাহাড়ের উপর 
হুদ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কোন 
প্রাগোতহাসক যূগে হিমবাহের ধসে পড়া 


গর্তে এর সংচ্টি হয়েছে। এ হুদের পাড়ে 


দুপুরের খাওয়ার জন্য থামা হল। 'স্পারিউ- 
স্টোভ জালিয়ে যে ধার টন খুলে খাবার 
গরম করতে বসে গেলাম। গরম স্যপের 
স্বাদটা সৌঁদন চমৎকার লেগোছল। সঙ্গে 
ছিল সসেজ। 

খাওয়ার পরে আবার পাহাড়ে চড়া। 
অবশেষে আমরা হিমবাহের কাছে এসে 
পেশছলাম। ূ 

'পাহাড়ের প্রায় মাথার কাছে একটা কাঠের 
কু'ড়ে-ঘর চোখে পড়ল হঠাৎ। কা আশ্চর্য ! 
এখানে কুঁড়ে-ঘর ? 

আসলে, সুইডিশ আকাদেমি এটা 
বানিয়েছেন আমাদের মতো আভিযান্রী- 
গবেষকদের জন্য। কেউ গবেষণার জন্য এখানে 
থাকতে চাইলে অন্দমমাত মিলবে। কিন্তু, 
একটি শর্তে । এখানে কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় ষল্ত 
বসানো আছে। এখানে যা; রান্রিবাস করবেন, 
যল্লগ্লির রেকর্ড ও চাট'গ্াঁল খুলে দিয়ে 


গয়ে তাঁকে জমা দিতে হবে আবিস্কোয়। এই 
হল শর্ত। এভাবেই আকাদেোম এ অঞ্চলের 
আবহাওয়ার খবর সংগ্রহ করেন। কু'ড়ের 
(ভিতরে পাঁচ-ছয় জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। 

বিশাল ল্যাপল্যান্ডের লোকসংখ্যা এত 
কম যে, আথানীয় আধবাসীদের দেখা মেলা 
ভার। তবে ল্যাপল্যান্ডের আদবাসঁদের 
বাসস্থানের নানা চিহ্ন এখানে- ওখানে ছাড়য়ে 
আছে। জঙ্গলের মধ্যে মোটা কাঠের গণৃড়র 
উপর ল্যাপদের ঘরগুল অনেকটা আমাদের 
দেশের গারো আদিবাসণর ঘরের মতো 
দেখতে । সাবেক আমলের লাাপদের ঘরগাঁল 
[িনকোনা কাঠের ঝুপাঁড়র মতো। দরজা মান 


একটি। কোনও জানলা নেই। ঘরের উপর 
পুরু মাট ও ঘাসপাতা চাপা দিয়ে গরম 


রাখার ব্যবস্থা হয়। 

এক জায়গায় দেখলাম নৌকোর মতো 
দেখতে কয়েকটি শ্লেজ গাঁড় রোদে শূকোনো 
হচ্ছে। তুষারে চারিদিক ঢেকে গেলে বলা 
হারণ 'দয়ে এগুলো টানা হবে। 

মেরু অণ্টলের' আর একটি আঁভজ্ঞতার 
কথা না বললে গল্প বাকি থেকে যাবে । ছোট- 
বেলা থেকে বইতে পড়ে এসোছ যে, এই 
অণ্চলের অন্ধকার আকাশে আশ্চর্য এক 
আলোর খেলা দেখা যায়, তার নাম অরোরা 


বারয়ালস_ বা মেরু-জ্যোতি। 'ডসেম্বর- 


₹ত সি 


এ 


জানুয়ারর মেঘশূন্য অন্ধকার আকাশেই 
সাধারণত এই আলো দেখা যায়। লেনার্ট 
বল্ধেছেলেন; ভাগ্য ভাল থাকলে সেপ্টেম্বরেই 
হয়ত আমরা মেরু-জ্যোতি দেখতে পাব। 

রাত প্রায় দশটা । মোটা ওভারকোট আর 
কান-ঢাকা টুপ পরে একটা খোলা জায়গায় 
ঘুরতে ঘুরতে এই কথাই ভাবছিলাম । হঠাৎ 
দেখি আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত 
একটা তীব্র সাদা আলোয় আলোকিত হয়ে 
উঠল। সদ্য আলোর রেশটা মিলিয়ে যেতেই 
শর; হল নানী রঙের খেলা। কেযেন নানা 
আকারের কয়েকটা ভেলভেটের পরা আকাশে 
ঝাঁলয়ে 'দিল। কী অপূর্ব তাদের রঙ 
গোলাপি, সবুজ, নীল! কে'পে-কে'পে একটা 
পর্দা মাঁলয়ে যেতে না-যেতেই আর - একটা 
পর্দা ভেসে ওঠে আকাশের অন্য প্রান্তে । 

অন্ধকার রাতে মাঝে-মাঝে এই কলকাতায় 
বসেও হঠ।!ং যেন সেই আলোর খেলাটা দেখতে 
পাই। -হঠাৎ চোখে ভেসে ওঠে 
টরনেত্র্যাস্ক লেকের ধারে রাঁঙন গাছের সারি। 
বরফে-্টকা ক্যারকেভাগে উপত্যকার শান্ত, 
গম্ভীর ছবি। তখন কে যেন প্রশ্ন করে, 
ণ্ডঃ আানডারসনের মতো বন্দী হয়ে থাকতে 
চাও আঁবস্কোর তুষাররাজ্যে 2” 

সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর থেকে জবাব 


পাই, “ঁনশ্চয়ই | 


গজ 
৮০২ 


বুয়ার অযাডতধাও 


ভারী মজা! বাবাই বললেন, “ব্যয়াসোনা, 
তুমি এক্ষুনি ঘ্যাময়ে পড়ো, কাল ভোরে উঠে 
আমরা কলকাতা যাব।”, শুনে বুয়া খুব 
খাশ। সে হাততালি দিয়ে খিলাঁখল করে 
হেসে উঠল। তারপর শুয়ে পড়ল। 

ভোরবেলায় ঘম ভাঙতে বয়া দেখল, 
মামমাম স্টোভ জেবলে দঃধ গরম করছেন, 
আর বাবাই সব 'জানসপন নিয়ে গাঁড়টার 
মধ্যে সাজিয়ে রাখছেন। গাঁড়টা বের করা 
রয়েছে দেখেই বুয়া ভাশী করে কেদে ফেলল, 
তার ভয় হল, তাকে ফেলেই বোধহয় বাবাই 
চলে যাবেন। মাম্মাম্‌ দুধ নাময়ে আসতে 
আসতে বাবাই হতর জিনিসটা ধপাস করে 


১১ 


অশকড়ে ধরে বলল, “না না না না।% 
অর্থাৎ আমাকে না নিয়ে যাবে না। 
বুঝতে পারলেন না। 
বললেন, “না না কীরে পাগল? 
বুয়ার অবশ্য এর মধ্যেই হাঁস পেয়ে 


শিয়োছল। সে নাকি 
করে বলল, “পাঁগাল ! 

মামমাম্‌ সান্দর ছাব-আঁকা গেলাসে দ্ধ 
এনে বললেন, “এটা চট করে খেয়ে নাও ।” 

বুষ্লা দুধটা এক চুমকে খেয়ে নিল। 
আসলে, বুয়ার তখন খুব ফাতি? দুধ খাওয়া 
হয়ে গেলেই তো রওনা হবে। গাঁড় চড়তে 
তার খুব ভাল লাগে! 

বাবাই যখন ঘর্‌র থর্র থে করে গাঁড়তে 


গলায় বাবাকেই নকল 


স্টার্ট দিলেন তখন অল্প জালো ফুটেছে 


ক এ পি সপংশাি 
৭৩ 1 সি ১৭৪ 


বেশ ঠান্ড।। 1নদাষ্টি-মন্টি 


থেকে । মামমামূকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। 
মাথায় সেই লাল রূমালটা বে'ধেছেন। 
বারান্দার আলোতে মনে হল, তাঁর চোখদুটো 
যেন ছলছল করছে। 

বুয়া বসোছল পিছনের সাঁটে। সামনের 
সঁট আর পিছনের সাঁটের মধ্যে ষেটনকু 
জায়গা সেখানে বাবাই যত-রাজ্যের জিনিসপন্ন 
বোঝাই করে বিছানা পেতে 'দিয়োছিলেন। 
তারই উপরে বুয়া আর তার রোঁয়াঅলা ভৌ- 
ভৌ গড়াগাঁড় খাচ্ছি। ভোৌ-ভোটার পেট 
টিপলে পাাঁক প্যাক করে করে ডাকে। 

গাঁড় ছউতে শুরু করল। কিন্তু, এ 
কী! রাস্তা-টাস্তা সব অন্ধকার-অন্ধকার 
এখানে-সেখানে অনেক লোক শয়ে রয়েছে 
চাদরমাঁড় 'দয়ে। এ ক কারও ভাল লাগে 
দেখতে ? দেখতে দেখতে বুয়ার হাই উঠতে 
লাগল, তারপর ঘ্দাঁময়ে পড়ল তার 


বাবাই ততক্ষণে ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে কী 
যেন দেখতে শুর করেছেন। এ-ব্যাপারটা বুয়া 
খুব জানে। ইঞ্জিনের ঢাকনা খোলা মানেই 
অনেকক্ষণ দোঁর হবে, বাবাই কাঁলঝুি 
মাথবেন, তারপরে রাগ করে খুব বক্ান 
দেবেন, বোধহয় বেচারা গাঁড়টাকেই। আর 
মামমাম্‌ গাঁড়তে বসে বসে বাবাইকে খুব 
ঠাট্টা করবেন। কখনও কখনও আবার 
লোকজন এসে গাঁড়টাকে ঠেলেও দেয়। সেও 
ভারণ মজা । বাবাই কালিঝুি মাখলেও ভারী 
মজা লাগে। 'কল্তু কিছুদিন ধরেই বাবাই 
আর মাম্‌মাম্‌ দুজনেই কেমন চুপচাপ করে 
থাকেন। হাসেন না, বোৌশ কথা বলেন না, 


১১৯] 


ঠাট্টা করেন না, ব্রয়াকে নিয়ে হটোপাট 
করেন না। একেই কি গারব হয়ে যাওয়া 


চর 

মামমাম অন্যদিনের মতো 
টি পু ঠাট্টা করলেন না। কেবল 
নেমে গিয়ে বাবাইয়ের পাশে চুপ করে দণাড়য়ে 
রইলেন। বুয়া খুব চেশ্চাতে লাগল, “আমি 
নামব, আম নামব।+। কিন্তু মামমাম্‌ রাজি 


হলেন না। ১৮৯১৭ 
গাঁড়র কী হয়েছে ?, 


মামূমাম্‌ বললেন, “আমাদের গাঁড়টা তো 
বুড়ো হয়ে গিয়েছে! তাই ওর মধ্যে-সধ্যে 
একটু অসুখ করে। আমরা কলকাতায় যাই, 
তারপর বাবা কাজ পেলে নতুন একটা গাড় 
কেনা হবে।, 

কথাটা বাম্নার ভাল লাগল না। বুড়ো তো 
ভাল। দাদাই ভাল, 'দিদাই ভাল, এমন সুন্দর 
বড়ো গাঁড়টাও ভাল। তবু ঘাড় নেড়ে 
বলল, “আচ্ছা ।” 

গাঁড় ঠিক হয়ে গেল। বাবাই যেমন করেন 
তেমাঁন করে ইঞ্জিনের মধ্যে হাত 'দিয়ে দারুণ 
জোরে ভরর-ভরর আওয়াজ-টাওয়াজ করে 
ঘড়াং করে ঢাকনিটা বন্ধ করলেন। আবার 
গাঁড় চলল। 

বুম্না সামনের সাঁটে হেলান দিয়ে বসে 
বাইরেটা দেখতে লাগল। এই রকম রাস্তা 
ওর খুব ভাল লাগে। অনেক গাঁড় যাচ্ছে। 
রাস্তার ধারে ধারে অনেক জল। আকাশটা 
নশল হয়ে সেই জলের মধ্যে পড়েছে। 

চালাবার পরে বাবাই 

বললেন, “কী কার বলো তোঃ ব্রেকটা ধরছে 
না। ব্রেক অয়েল পাই কোথায় ?” 

মাম্মাম্‌ মুখ শনকনো করে বসে ছলেন? 
বললেন, “তখন তোমাকে বললাম, থাকগে 
আমার আংটিটা, যা-ষা লাগে গাঁছয়ে 
নাও। এত দূর রাস্তা, হাতে একদম পয়সা 
নেই। এখন কী করবে? 

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কীষে হুল, 
ভয়ানক একটা ধাক্কায় গাঁড়টা হেলে পড়ল 
এক পাশে গিয়ে। বুয়ার মনে হল, কালণ- 
পুজোর বাজর চাইতেও জোরে আওয়াজ 
করে কে যেন ছুড়ে ফেলে দিল ওকে । ও 
ভ্যাঁ করে কে'দে উঠল। তারপর দেখল, বাবাই 


বেয়ে উঠে গাঁড়র দরজাটা কোনোমতে খলে 
মামমামকে টেনে বের করেছেন, আর 
মাম্মাম্‌ চিৎকার করে বলছেন, “বৃয়াকে 
ধরো, বুয়াকে ধরো !,, 

কৃয়াকে ওর বাবাই বের করলেন। বক্সা 
মাটিতে পা দিয়ে দেখে গাঁড়টা কাত হয়ে 
গেছে। ওপর দিকের চাকা দুটো একট-একট; 
ঘূরছে। 

রাস্তার ওাঁদকে একটা লাল রঙের 
গাঁড়। তার দরজা খুলে খুব লম্বা আর খুব 
মোটা এক ভদ্রলোক বোরয়ে এলে বাবাই 
রাগে কাঁপতে কশপতে বললেন, “চোখে 
দেখতে পান না? এইভাবে ধাক্কা মারলেন 2: 

ভদ্রলোক বললেন, “গাঁড়! গাঁড় 
কোথায়? ও তো একটা ক্যানেস্তারা! এই 
নিন পণ্চাশটা টাকা, আর একটা কিনে 
নেবেন।*, 

এই বলে পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের 
করে বাবাইয়ের 'দিকে ছুড়ে দয়ে লাল 
গাঁড়টাতে উঠে ভোঁ করে বেরিয়ে গেলেন। 
বাবাই একেবারে হতভম্ব ! 


বাবাই একটা ঢোক গিলে বললেন, 
“কণ কার? তোমরা রয়েছ সঙ্গে, এ গুণ্ডার 
সঙ্গে একা আম কী করি?” 

মামমাম আর-ীকছু না বলে চুপ করে 
দুড়য়ে রইলেন। বাবাই প্রায় নিজের মনেই 
বললেন, “কণ কার এখন? কী করে এখন 
কলকাতা পেশছই, গাঁড়টারই বা কণ কার? 
পকেটে তো সাতটা মোটে টাকা!” 

বুয়া বুঝোছল যে, খুব একটা মশাঁকল 
হয়েছে। কিন্তু ও এটাও লক্ষ করেছিল যে, 
এ লাল গাঁড়র ভদ্রলোকের ছণড়ে-দেওয়া 
নোটগুলো দলাপাকানো অবস্থায় হাওয়ায় 
একটু-একট; করে সরে সরে তাদের 'দকে 
আসছিল। ও খপ্‌ করে সেগুলোকে 
দিয়ে থাবাইরের হাতে ছিরে নত, "ই নাও 

1 

বাবাই অন্যমনস্কভাবে সেগুলোর 'দিকে 
তা1কয়েই প্রকাণ্ড এক চিৎকার করে বলে 
উঠলেন, “এ কী! এ-ষে একশো টাকার নোট 
এক, দুই, তিন চার পাঁচ--পণচশো টাকা” 


৭১. 


বুঝতে পারোনি। বলল তো পণ্ঠাশ টাকা ।” 

এর মধ্যে একটা খাল লার এসে 
থেমেছিল। 'যাঁন চালাচ্ছিলেন, তান নেমে 
এসে বললেন, “কা করে হল 2” 

বাবাই বললেন, “একটা বড় ডজের 
কশীর্ত। সোজা ধাকা লাগাল।” 

“নাল রঙের 2 

ন্যাঁ।” 

«ওটা সমস্ত রাস্তা আসছে এঁ রকম 
জবালাতন করতে করতে । কিন্তু কী কাণ্ড! 
ব্চ্চাকচ্চা নিয়ে আপনারা যে প্রাণে 

বাবাই মামমামের হাত থেকে মোটগুলো 
এঁদকে দেখুন আর এক কাণ্ড। পণ্ঠাশ বলে 
পাঁচশো টাকা ছুড়ে দিয়ে গেল! এ নিয়ে 
এখন কা কার 2” 


লরির পেছনে গাঁড়টাকে বেধে দেওয়া হল। 
এখন বুয়া খুশি, সবাই খাঁশ। 

ব্য়াদের গাড়ির হঁঞ্জন চলছে না, বাবাই 
তব. স্টপয়ারং ধরে বসে রইলেন। তারপরে 
মামমাম বুয়াকে কোলে নিয়ে কখন এক 
সময়ে পড়লেম। ভো-ভো 
একলা পড়ে রইম্ব পেছনের সীটে। বুয়ার 


খিদে পেয়ে গেলেও বেশ মজা লাগতে লাগল। 


মাথার চামড়া 
শৃকিয়ে যাওয়া 
মানে আপনার 
ঢুলেরও 
ছফারফার 
শুরু. . 


চুল ওঠার সমস্যার মূল কারণ রয়েছে 
মাথার চামড়াতে। সুতরাং মাথার 
ওপরের এই চামড়ার কমত পুঁকি- 
সাধন না করেন তো, সেটি শুকিয়ে 
১ হয়ে অনৃিহ 


বিলি নর 
টার 


কেনার পা যা খপ এই চা 


-অস 
৭ এসডি ও 
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আগে যা ঘটেছে $ কাকাবাবু আর সন্তু এবার 
এসেছে হিমালয়ে এভারেস্ট-চূড়ার দিকে এক অভি- 
যানে। কালাপাথর নামে একটা পাহাড়ের কাছে 
ইয়োতর মতা এক বিশাল প্রাণীকে দেখে ভয় 
পেয়ে শেরপা আর মালবাহকরা পালিয়ে 
যায়। কাকাবাবুর কাছ থেকে ওয়্যারলেসে খবর 
পেয়ে দু-জন সামারক আঁফিসর এলেন ও*দের 
সাহায্য করতে। ওঁরা সকলে মিলে আবার 
এগোচ্ছিলেন, এমন সময় কাকাবাবু অদৃশ্য হয়ে 
গেলেন। বরফের ওপর পড়ে আছে তাঁর একাঁট 
ক্র আর রন্ত। অনেক খোঁজাখুশাজ করেও তাঁকে 


পর দেখলেন. তানি একাঁট গুহার মধ্যে। বাঁদরের 
মতন একটা বড় প্রাণশ তশকে মারবার জনা এশয়ে 


আসছে। কাকাবাবু 'িভলভার বার করে গুলি 
করার চেম্টা করলেন। কিন্তু গুলি বেরুল না। 
তারপর-- 


॥ ১৬ ॥ 

কাকাবাবু খনব তাড়াতাঁড় "চিন্তা করতে 
লাগলেন। তাঁর স্পঙ্ট মনে আছে-_ দুপুর- 
বেলা তাঁর িভলভারে গুঁলভরা ছিল। কিন্তু 
এখন ওটার মধ্যে একটাও গ্রীল নেই। কেউ 

বার করে নিয়েছে। 

বাঁদরের মতন প্রাণীটা খুব কাছে এগয়ে 
এসেছে বলে কাকাবাবু প্রাণপণ শান্ততে 
খাল িভলভ'রটাই ছণুড়ে মারলেন প্রাণীটার 
মাথা লক্ষ করে। 

সেটা লাগলে নশ্চয়ই প্রাণখটার মাথা 
ফেটে যেত। কিন্তু প্রাণখটা তার আগেই 
চট করে মাথা সাঁরয়ে নিয়ে খুব কায়দা করে 
লুফে নিল দিভলভারটা। তারপর সেটা ছুড়ে 
ফেলে দিয়ে বীভৎস ভাবে হাঁসির মতন শব্দ 
করল । 

কাকাবাবু কয়েক পলক ীস্থরভাবে 
তাকিয়ে রইলেন প্রাণটার দিকে । তারপর 
1তাঁনও খুব জোরে হেসে উঠলেন হো-হো 
করে। 

জল্তুটা কাকাবাবুর হাঁসি শুনে যেন 
একটু চমকে গেল। কুকুরটা পর্যন্ত ভয় পেয়ে 
পাছিয়ে গেল খানিকটা । জন্তুটা কাকাবাবুর 


ণদকে চেয়ে মাথা দোলাতে লাগল একটু 
একটু । তারপর আবার একটা বিকট শব্দ 
করে দু'হাত উচু করে কাকাবাবূর গলা 
টিপে দেবার জন্য এগোতে লাগল।' 
কাকাবাবু দেয়ালে হেলান 'দিয়ে চুপ 
করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। জন্তুটা খুব 
কাছে আসতেই 'তান 'জেই আগে খপ 
করে চেপে ধরলেন ওর এক হাত। তারপর 


তাঁর দু'হাতে অসরের মতন শাল্ত। 
হাঁটিকা টানে টাল সামলাতে না পেরে সেটা 
একেবারে কাকাবাবুর গায়ের ওপরে এসে 


জন্তুটাকে 

তুলে একটা আছাড় মারতে চাইলেন. কিন্তু 
তার আগেই জন্তুটা কোনোক্রমে নিজেকে 
ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল। আর 
ক্রুদ্ধ আওয়াজ করতে লাগল ভয়ংকরভাবে। 

কাকাবাবুর মুখে আবার হাঁস ফুটে 
উল 'তাদ ইংরোজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 
“ইয় আর মিঃ কেইন শিপটন, আই 
প্রীজউম ?” 

জন্তুটা আওয়াজ করে থামল। তারপর 
সেও ইংরেজিতে উত্তর দিল, “ইউ আর রঙ, 
মিঃ রায়চৌধূরশী।” 

কাকাবাবু বললেন, “আপনি যেই হোন, 
দয়া করে এ মখোশ আর ধড়ুচড়াগলো 
খুলে ফেলবেন! তা হলে কথা বলার 
হয়।?? 

লোকটি মাথার পেছন 'দিকে হাত দিয়ে 


ছু করতেই বাঁদর কিংবা ইয়োতির 
মুখোশটা খুব সহজেই খুলে গেল। কিন্তু 
তখনো মুখে আর-একটি মুখোশ । 
একটা হলদে রঙের পাঁলাথন বা এ জাতীয় 
কোনো কিছুর মুখোশ মরখের সঙ্গে সাঁটা। 
চোখে চশমা, কিন্তু "তার কাচ দুটো রুপোর 
মতন ঝকঝকে । লোকাটর পোশাকের রংগ 
হলদে, আর খুব টাইট পোশাক। লোকাঁট 
খুব বোশ লম্বা নয়। কিন্তু বাঁদরের 
চামড়ার মধ্যে তাকে বেশি লম্বা দেখাচ্ছিল, 
সম্ভবত উ্চু জুতোর জন্য। 

কাকাবাবু মুখে খ্যানকটা বিরান্তর ভাব 
এনে বললেন, “এরকম অদ্ভূত পোশাকের 
মানে কী? আপান বুঝ মুখ দেখাতে 
চান না?” 
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লোকাঁট কোনো উত্তর দল না। 

ফাকাবাব আবার বললেন, “একটা 
বাঁদরের পোশাক পরে ইয়োতি সেজে আপাঁন 
আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন 2 আমাকে 
[ক ছেলেমানুষ পেয়েছেন; আমি যখন 
অজ্ঞান , তখন আপান বা অন্য 
কেউ আমার 'রিভলভার থেফে গুলি বার করে 
ধনয়েছেন, সেটাও আমাকে ঠকাবার জন; 
তাই না?” 

লোকাঁটি কোমরে দু'হাত 'দিয়ে চুপ 
ক ১98২ 

কাকাবাবু এবার বেশ কড়া গলায় 
বললেন, “আমাকে এখানে জোর করে ধরে 
আনা হয়েছে কেন? আপান কে?” 

লোকটি এবার ছোট করে একট হাসল। 
তারপর বলল, “ঁমঃ রায়চৌধুরী, মনে হচ্ছে, 
আমিই আপনার হাতে ধরা পড়োছ। আর 
আপাঁন আমার জেরা করছেন ?” 


কাকাবাবর 'দকে। 
“মঃ রায়চৌধুরা, এটাতে কিন্তু গাল 
ভরা আছে। আর এর একটার বোশ গালি 
থরচ করতে হয় না।” 

কাকাবাব্‌ একটুও ভয় না পেয়ে স্থির 
হয়ে দাঁড়য়ে রইলেন। লোকটি 
আঙুল রেখে বলতে লাগল, “ওয়ান, টু প্রি..." 

কাকাবাবু আবার বেশ জোরে ধমক 
দিয়ে বললেন, “কেন এরকম ছেলেমানুষির 
মতন ব্যাপার করছেন বারবার? আপাঁন 'ি 
ভাবছেন, এইভাবে ভয় দেখিয়ে আমায় কাবু 
করবেন? মত্যুভয় থাকলে কেউ খোঁড়া পা 
নিয়ে হিমালয় পাহাড়ে চড়তে আসে ?” 

এইসময় দূরে আবার সেই মাইক্রোফোনে 
কথা বলার মতন আওয়াজ শ-নতে পাওয়া 
গেল। কেউ ইংরোজতে কতকগুলো অক্ষর 
আর পংধ্যা বললে। 
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শা 


হেয়ার ৬, আযগুক্কাল্প 
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আর এটা 
মাথার চামড। 
শুকিয়ে যাওয়ার 
ভত থেকে 
বাচানোর 
উপায়... 


ভেসলীন হেয়ার টনিক আযাগ সকাল 
কণ্ডিশনার অত্যন্ত খাটি ও গুণে 
ভরপুর । এটি এমন তরল ও পাতলা যে 
কযেক ফোটা মাথায় ছড়ালেই সরা- 
সবি মাথার চামড়ার গভীরে প্রবেশ 
করে সার। মাথার চামড়ার পুর্টিসাধন 
করবে । 

ফলস্বরূপ £ স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিযুক্ত চামড়া 
***্যা হ'ল স্বাস্্যোজ্্বল ঘন চুলের মূল 
আধার । 

আরও কি, ভেসলীন হেয়ার টনিক 
আযাগুস্কাল্প কপণ্ডিশনীর আপনারচুলকে 
রাখে চিকন ও পরিপাটি-_ সি | 


কণ্ডিশনার -- প্রাতিটি 
বিল্ুই চামড়। শুকিয়ে 
যাওয়া প্রতিরোধ করে। 


লোকাঁট মনোযোগ দিয়ে শুনল । তারপর 
রভলভারটা নাঁময়ে বদল, “সাঁত্যই, এরকম 
ভাবে আপনাকে ভয় দেখানো যাবে না। 
তাছাড়া ভয় পাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে 
খারাপ। মুখে তার ছাপ পড়ে। আপনাকে 
সময় নিয়ে, মেরে ফেলব।” 
“আপনারা আমাকে খুন করবেন 2” 

বদল, “তাছাড়া আর উপায় ক", 
বলুন £ আপাঁন বন্ড বেশি জেনে ফেলেছেন” 

“আমাকে খুন করা শন্ত। এর অগে 
অনেকে চেস্টা করেছে। কেউ তো পারোমি।” 

“আমি দুঃখিত, মিঃ রায়চৌধুরী, এখান 
থেকে জীবত অবস্থায় বেরুবার সাত্যই 
কোনো উপায় নেই আপনার। আপাঁন বোশ 

্‌ ন্য দেখালে আপনাকে এভাবে 
মরতে হত না।” 

"আমাকে যাঁদ মারতেই হয়, তাহলে 
শুধু শুধু দেরি করছেন কেন ? আর এত 
কথাই বা বলছেন কেন ?” 

“জানেন তো, খুব ভয় পেলে অনেকে 


এগুলো থেকে বেছে নাও তোমার মনের মতো স্বাদে ভরা । 
ল্যাকট্টো৷ বনবন, জ্যাক স্রুট, আইসক্রিম, চাউনী, 
পিপারষেন্ট, হেজ্থ্‌ ফ্রুট, অরে ক্যান্ডি, বল ও টফি। 


প্রিন্সেস কনফেকসনারি 


৪/২, ফুলবাগান রোড কলি-১১ হধ্লর 


হার্টফেইল করে। ভয় দোখয়ে আপনাকে 
মেরে ফেলতে আমাদের অনেক সৃবিধে হত।” 
“গয় দৌখয়ে মানুষ মারাই যদি আপনার 
শখ হয়, তাহলে আপাঁন বা আপনারা ভূল 
লোককে বেছেছেন।” 
. শ্হাবানা, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি 
খুব চালাকের মতন রুথা বলেন। আপনার 
সাতাই মনের জোর আছে। আপনাকে 
এক্ষুুন মেরে ফেলা হচ্ছে না, তার কারণ, 
আপনি জানেন কি, মতদেহও কথা বলে ?” 
“কী 2, 
"মনে করুন, আপনাকে গালি করে 
কিংবা মাথায় ডান্ডা মেরে 'কংবা 'বষ খাইয়ে 


মেরে ফেলা হল। তারপর আপনার মৃত- 
দেহটা 'নয়ে কী করা হবে। বুঝতেই 
পারছেন, এটা-” 


কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কাকাবাবু 
বললেন, “দেখনন ক্রু্চ ছাড়া দাড়য়ে থাকতে 
আমার একট? অস্নাঁবধে হয়। আম একট, 
বসতে পার কি?” 

হারপর কাকাবাবু লোহার বাঝ্সটার ওপর 
বসে পড়ে কোটের পকেট থেকে পাইপটা 
বার করলেন। কিন্তু পাইপের তামাক যে 
পাউচটায় থাকে, সেটা পেলেন না। অন্য 
পকেটগুলো হাতড়েও দেখলেন, তামাকের 
পাউচটা নেই। 

লোকাঁট বলল, “দঃখিত, এখানে ধূম- 
পান নিষেধ । সেই জন্যই আপনার পকেট 
থেকে তামাকটা বার করে নেওয়া হয়েছে ।” 

কাকাবাবদ শুধু পাইপটাই দাঁতে কামড়ে 


ধুমপান চলে না। আপনার মুতদেহটা 
এখানে রাখা যাবে না, কারণ পচে গিয়ে 

গন্ধ বেরবে। সেইজন্য আপনার 
মৃতদেহটা ওপরে কোথাও ফেলে দিয়ে 
আসতে হবে। একদিন-না-একাদন কেউ 
সেটা খুজে পাবেই। ওপরে ঠাণ্ডায় বরফের 
ঘধ্যে মৃতদেহ সহজে নষ্ট হয় মা। কেউ 
খুজে পাবার পরই আপনার মতদেহ কথা 
বলে উঠবে।” 


বোঁশ বোঝাতে হয় না। এরকম অস্বাভাবিক 


“হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু আমায় একটা 
কথার উত্তর দিন তো! আম 
দ্‌শতনমাসের মধ্যে মরতে যাব কেন? 
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থাকতেন, কিংবা দাঁজশলং বেড়াতে যেতেন 
কিংবা আর-কিছু করতেন। এখানে এসে 
আপনাকে ঘোরাঘুরি করতে কে বলোছল ? 
কেনই বা আপাঁন গম্বুজটার ওপরে রাত 
জেগে চোখে দৃূরবিন এঁটে বসে থাকতেন ?% 


বেশি লোক খুব স্বাভাঁবকভাবে কেন মরে 
বলঃন তো 2” 
“এবার বুঝলাম। আপনারা আমাকে না। 


/ 


নয়। কিছু খেতে দেব। আপনাদের দেশের 
বোশরভাগ শুধু একবেলা খায়। 
আপনিও একবেলা খেতে পাবেন। দহ,খান৷ 
টোস্ট। একটি পাঁচছরের শিশুকে যাঁদ 


শুধু দুখানা টোস্ট খাইয়ে রাখা যায়, তা 


হলে সে তিনমাসের বোঁশ বাঁচে না। আপনার 
মতন একজন স্বাস্থাবান মান্য দেড়মাস 
দু,মাসের বেশি পারবেন না।” 

“যে চীনা ভ্দ্বুলোকটিকে আপনারা 
গম্বুজের দরজার পাশে রেখে এসেছিলেন, 
তাকেও এভাবেই মেরেছেন ?” 

“ওরে বাবা, এ চীনা ভদ্রলোক এক অক্ভুত 
মানুষ। আপানি করবেন ক, মাচ 
দুগখানা করে টোস্ট খেয়ে উাঁন আড়াই বছর 
বেচে ?ছলেন। আত নিরীহ, শান্তাশষ্ট 
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“সাত্য আশ্চর্য নয় ঃ মা দহখানায করে 
টোস্ট থেয়ে আড়াই বছর...” 

“তা তো বটেই। কিন্তু আম ভাবছি, 
আপনারা আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে 


কাকাবাব; দি দিয়ে পাইপটাকে কামড়া- 
চ্ছিলেন। এবার সেটাকে মুখ থেকে নামিয়ে 
ফেললেন। রাগে তাঁর শরীর জহলছে। মন 
দিয়ে কিছু চিন্তা করার সময় পাইপের ধোঁয়া 
না টানলে তাঁর চলে না। [তিনি পাইপটাকে 
ফেলে দিয়ে মনে-মনে বললেন, আজ 
থেকে পাইপ টানা ছেড়ে দিলাম। কলকাতার 
বাড়িতে যে আট-ন টা পাইপ আছে,সেলোও 
অন্য লোকদের দিয়ে দেব 
রা গিয়োছল, 
এই সময় আবার ফিরে এল। এবার কিন্তু সে 
আর কামড়াবার চেষ্টা করল না কাকাবাব্‌কে। 
কু'ইকু'ই করে গন্ধ শশুকতে লাগল। কাকা- 
বাব, আস্তে করে তার মাথা চাপড়ে দিলেন, 
কুকুরটা সরে গেল না। 
মুখোশ-পরা লোকটি বলল, “আপনি 
খোঁড়া বলেই আপনাকে বেধে 'রাখা হয়ান, 
আপনি বেশি দূর যেতে পারবেন না। এক 
পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আপনার পক্ষে বোঁশ 
ঘোরাঘ্ার না করাই ভাল। আপনাকে বিদ্বান 
মন দেব, শুয়ে থাকবেন।” 
কাকাবাবু বললেন, “ধন্যবাদ। আমার 
বিছানায় দুটো বাঁলশ' লাগে» 


ইচ্ছে উচু করে'নেবেন। আর কিছ?” 

“এই কুকুরটা আমার গ্লাভস চুর করে 
নিয়ে গেছে।” 

“ফেরত পাবেন। আর..ইয়ের। আপনার 
টোস্ট দু'থান কি আপনি কড়া চান, না 
নরম ভাবে সেপ্কা ?” 

কাকাবাব, এক মুহতের মধ্যে কুকুরটাকে 
তুলে নিয়েই ছুড়ে মারলেন লোকাঁটর মৃখের 
ওপর। এবং রানা প্রায় চোখের 

সামনে ঝুকে পড়ে লোকাঁটর একটা 
পা ধরে মারলেন এক হ্যাচকা টান। 

তাল সামলাতে না পেরে লোকটি দড়াম 
করে মাটিতে পড়ে গেল। (কমশ) 


সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর 
সময় লাগে ৩৬৫ দিনের থেকেও কয়েক ঘণ্টা 
বেশি। মোটামাট ভাবে বলা যেতে পারে 
প্রত বছরে ৩৬৫ দিনের পরেও 8 দিন 
বাড়াত থেকে যায়। এই বাড়াতি সময়টা যাঁদ 
বছর-বছর জমা হতে থাকে এবং বছরের 
আয়তনের মধ্যে এই সময়টার জন্যে একটা 
জায়গা ঠিক করে না রাখা হয়, তাহলে একটা 
দারুণ সমস্যা দেখা দেবে। লীপ ইয়ার বা 
আঁধবর্ষ চালু হওয়ার আগে এরকম একটা 
সমস্যা দেখা 'দিয়োছল ১৫৮২ খুশজ্টাব্দে। 
বছরের পর বছর এই ৪ দিন 'নয়ে মাথা না 


সময় ১০ দিন এাঁগয়ে গেল। 
নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে করণ দেয় 
বছরে দহবার-২১ মার্চ ও ২৩ 


সেপ্টেম্বর তারখে। এই দুটি দিনকে বলা 
হয় মহাঁবষব ও জলাবষুব। ১৫৮২ 
খহশজ্টাদ্দে মার্চ মাসে সময় ১০ দিন এগিয়ে 
যাওয়ার ফলে মহাবিষফবের তাঁরখ পড়ল 
২১ মারের বদলে ১১ মার্চ । তখন পোপ 
গ্রেগাঁর ত্য়োদশ ক্যালেন্ডার থেকে ৯০ দিন 
সময় কমিয়ে দেওয়ার দিদেশ দিলেন। এর 
ফলে ১৯৫৮২ সালের ৪ অক্কৌবরের 
বৃহস্পাতবারের পরের তাঁরখাঁট হল শূক্রবার 
১৫ অক্টোবর । গ্রেগার আরও নিদেশ দিলেন 
ষে, প্রাতি ৪০০ বছরে ক্যালেন্ডার থেকে ৩ 
দিন বাদ দিতে হবে। ঠিক করা হল যে, শেষে 
দুটি শৃম্য থাকলেই তাকে আধিবর্ষ বলা হবে 
না যাঁদ-না আগের দৃঁটি সংখ্যাকে ৪ দিয়ে 
ভাগ করা যায়। এই হসেবে ১৬০০, ২০০০ 
প্রীতি বছরগুলি আর্ধবর্ষ হবে 

১৭০০, ১৯০০ প্রভাতি বছর আঁধবর্ষ হবে 
না। এইভাবে হিসেব করলেও ক্যালেন্ডারে 
কিছু ভুল থেকে যাচ্ছে। কারণ এই ক্যালেন্ডার 
অনুযায়ী বছরে দিনের সংখা হচ্ছে 
৩৬৫'২৪২৫ দিন। কিন্তু আসলে এই 
সময়ের হিসেবটা সৌরবর্ষের সময় থেকে 
০"০০০৩ দিন বেশি। এর ফলেপ্রাত 
৯০,০০০ বছরে সময়ের হেরফের হবে তিন 
'দিন। এখন প্রাতিটি দেশই এই গ্রেগারয়ান 


১৯ 


310 17 24 
41118 25 
51219 26 


613 20 রি 


এই 
বছরগযলিকেই লীপ ইয়ার বা আঁধবর্ষ বলা 
হয়। এই বছরগ্াীলতে ফেব্রুয়ার মাসে ২৮ 
তারিখের বদলে ২৯ তারিখ পর্যন্ত থাকে। 
৩৬৫ দিনকে এক বছর বলে ধরে নেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু প্রাত বছর প্রায় ই দিন যে 
বাড়তি সময়টা থেকে যায়, সেটাকে ক্যালেন্ডারে 
ও তারিখের হিসেবে জায়গা করে দেওয়ার 
জনোই এই আঁধবর্ষের পারিকল্পনা করা 


হয়েছে। কারণ প্রাতি বছর প্রায় 8 'দিন 
বাড়াতি সময় থাকলে ৪ বছরে সেই সময়টা 
পুরো একটা দিনের সমান হয়ে যাবে। 


১৯৮০ সালও এই রকম একটা আ'ধবর্ধ। 
সেইজন্যে এই বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে দিনের 
সংখ্যা ২৮-এর বদলে হল ২৯। 

এখন মনে করো, যাঁদ কারুর জল্মাদন 
২৯ ফেব্রুয়ার তারখে হয় তাহলে 
তার কী অবস্থা হবে। প্রাতি চার বছরে 
ক্যালেন্ডারে তার জল্মাদন আসবে মান 
একবার। যেমন ধরো, আমাদের দেশের 
মোরারাঁজ দেশাই। 'তাঁনও জন্মেছেন ২৯ 
ফেব্রুয়ারিতে । কিন্তু এর প্রাতিকারের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। সপ্তম হেনার তাঁর শাসনক'লে 
এমন আইন তৈরি করলেন, যাতে ২৯ 
দয়ার তারিখে যারা জন্মাবে তাদের 
জন্ম - তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ার বলে মেনে 
নেওয়া হবে। মার্কিন য্ন্তরাম্টেও এই নীতি 
মেনে চলা হয়। 


আদক ৩ চিত্রনাট্য £ তরুণ মজুমদার 
ছবি £ বিমল দাশ . 


চললাম রে কুঙ্কু! 
তোর উপকার 
জীবনে ভুলব না। 


স্রীন 


আবার দেখা হবে। 


এটার 


দিবি 


দেখতে দেখতে রাতের অন্ধকারে ॥ 
মালয়ে যায় সদাশিবের ঘোড়া.” 


২০ 


(এর পরে আগামী সংখ্যায়) 


এ এ ষ্ঠ 


টানি 


ওই জাহাজটা দক্ষিণ আমেরিকায় 
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॥১৩॥ 
গাঁদকে হোটেলের ভেতরে চন্দ্রভানুবাবুর 
থুম নেই। তিনি তখন নিজের ঘরের মধ্যেই 
পায়চারি করছেন। 
মতিহার থেকে এসে প্রায় এক মাস হয়ে 
গেল। রোজই তান সন্ধেবেলার 'দিকে দাদার 
বাঁড়র কাছে গিয়েছেন আর সেই একই 
একাঁদনের জন্যেও আর 


বাঁড়র বাইরে যেতেই দেয় না। তিনি খবর 
নিয়ে দেখেছেন যে, জ্যোতিকে স্কুলেও ভারত 
করা হয়ান। 


গাঁলর ভেতরে খুব 'ভিড়। অনেক লোক 
যাতায়াত করছে। কত রকমের দোকান। তার 
মধ্যে চীনেম্যানদের দোকানই বৌশ। ভিড় 
কাটিয়ে কাটয়ে তিনি চলতে লাগলেন সোজা 
উত্তর দিকে। এ-সব রাস্তা তাঁর চেনা। 

বহুকাল আগে যখন তিনি ধুলবহঈচন্ডীর 
বাঁড় থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তখন এই 
পাড়াতেই একটা ঘরে থাকতেন। 


সে-সব বহুকাল আগের কথা৷ বড় কষ্টে 
৩খন তাঁর দিন কেটেছে। এক-একাদন 
খেতেই পানাঁন। কতদিন টেরেটি-বাজারে 
গিলে কুলির কাজ করেছেন। এ-দোকান থেকে 
মাথায় মোট বয়ে নিয়ে গিয়ে হয়তো মানত চার 
আনা পয়সা পেয়েছেন। চার আনা পয়সাতেই 
যা সামান্য কিছু কিনতে পাওয়া যায় তাই 
খেয়ে পেট ভারয়েছেন। 


০ ভালবাসত। 


“কু না খেলে বাঁচবি ক করে?” 

চন্দ্রভানঃবাব বলতেন, “আম কতাঁদন 
নাখেয়ে থেকোছি, তবু তো মারনি। এখনও 
তো বেচে রয়েছি।” 

রাশদা-বাবর সংসারে কেউ ছল না। 
বাস্তবাঁড়র একটা ঘরে থাকত। আর বাঞি 


খরচা চালাত। 
তারপর ছিল ঘটে দেওয়া। রাস্তায় 
রাস্তায় যা গোবর কুড়িয়ে পেত তাই 

ভার্ত করে এর-ওর বাঁড়র ভা 
ইট-বার-করা দেওয়ালে ঘটে দিত। সেই ঘটে 


স্পটে বারি করেও কিছ পয়সা আমদানি হত। 


কুপোত না তখন চন্দ্রভান্ববাবুই 
দিয়ে দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘটে দতেন। 


রশদা-বাব বলত, “তুই আমার আগের 
জন্মের ছেলে রে যেটা । আমায় দেখবার কেড 

নেই তাই খোদা তোকে আমার কাছে 
ছি 


২৭ 


চন্দ্রভান্ধবাবু বলতেন, “তোমারও কেউ 
নেই, আমারও কেউ নেই মা। তুমিই আমার 


কোনও জাত নেই। পখিবাঁতে বোধহয় দুটো 


জবাই আছে কেবদ। একটা জাত বড়লোক, 
আর-একটা জাত গারব। 
এতাঁদন পরে সেই টেরোট-বাজারের 


বাঁস্তর কথা মনে পড়তেই সেই সব পুরনো 
ণদনের কথা মনে পড়তে লাগল তার। 


বদলে গিয়েছে । জায়গাঁটির আর কিছুই চেন। 
যায় না। কত বড় বড় পাকাবাঁড় হয়ে গেছে 


সেই হোটেলটা চিনতে পারলেন চন্দ্রভান্‌বাব,। 
তখন অনেকাঁদন ওইখানে দশ পয়সা খরচ 
করে পেট ভরে ভাত আর মাংস খেয়েছেন। 


হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন 
চন্দ্ুভানুবাব। সাদা পাকা দাঁড়ওয়ালা এক 
'মঞাসাহেব হোটেলটা চালাত 

হোটেলের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 
£আচ্ছা মিঞাসাহেব এখানে রাঁশদাশীবাঁব 
বলে একজন বুড় থাকত, সে কোথায় 
বলতে পারেন ?+ 

মঞ্াসাহেব বললে, “রশিদা-বাঁব বলে 
তে কেউ ছিল না।” 

একজন থুখুড়ো বড়োমানুষ লাঠি ধরে 
ধরে যাচ্ছিল সেখান 'দিয়ে। তার কানে বোধহয় 
কথাটা গিয়োছল। সে বললে, “রাঁশদা-বিবি, 
সেই পা দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘটে দিত £৮ 

€ 1 

“সে তো অনেক সাল পছেলে গ্রে 
গিয়েছে জনাব” 

“মারা গেছে ?” 

“হ্যাঁ জনাব, শেষকালে বাঁড় খুব 
নাজেহাল হয়োছল। একাঁদন বাস্তর লোক 
হঠাৎ দেখলে বুড়ি নিজের ঘরের ভেতর মরে 


৮০৭ কথাটা কষ্ট 
চন্দ্রভানুবাবর শুনে বড় হল। 
সে কি আজকের কথা! সোঁদন কলকাতায় 


সেই রশিদা-বাঁব যাঁদ চন্দুভানুবাবৃকে আশ্রয় 
না দিত, নিজের খাবার থেকে তাঁকে না 
থাওয়াত, তাহলে আজ তিন যা হয়েছেন তা 
[কি হতে পারতেন! মনে মনে চন্দরভান্ববাব্‌ 
তাঁর সেই “মা'কে আন্তাঁরক সম্মান জানালেন। 
সংসার মানেই বোধহয় এই। একাঁদন 
চন্দ্রভানুবাবুকেও সংসার ছেড়ে চলে যেতে 
হবে। একদল যাবে, আবার আর একদল 
আসবে। এ নিয়ে দঃথ কিংবা দশ্চল্তা 
করলে চলবে না। 

প্লাস্তা দিয়ে আর একজন যাঁচ্ছল। এ 
লোকটারও অনেক বয়েস হয়েছে। মুখটা যেন 
চেনা-চেনা লাগল। চন্দ্ুভানুবাব বললেন, 
“বড়ে-মিঞা না ?৮ 

লে৷কটা থমকে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলে, 
“আপনি কে সাহাব ?, নী 
পারছেন না বড়োমঞ্জাসাহেব? আম ভানু ।” 

“ভানহ 2৮ 

তবু যেন বড়েমিঞ্াসাহেব চিনতে পারলে 
না। 
পারলে না বড়েমঞ্াসাহেব ; আম এখানে 


কাছে থাকতুম।৮ 

তখন যেন লোকটার খেয়াল হল। যেন 
চিনতে পারলে তাঁকে! 

বললে, “ও, আপাঁন সেই ভান?” 


রাঁশদাশীবাব যাকে নিজের লেড়কার মতো 
পেয়ার করত ! তা আপাঁন তো অনেক বড় 
হয়ে গেছেন জনাব।” 
চন্দ্রভানুবাব্‌ বললেন, “তা বড় হব না। 
বয়েস কি কারো জন্যে আটকে থাকে 2 সে 
ঠিক তার নিজের দিয়মে বেড়ে চলে।” 

“তা তো বেড়ে চলবেই হুজুর । আমারও 
তো বয়েস বাড়ছে। আজকাল চোখের নজরও 
কমে এসেছে। অথচ চশমা কেনবার, ডান্তার 
দেখাবার পয়সা নেই। তা এত সাল পরে 
আপাঁন এখানে কী করতে ?” 

চন্দ্রভানুবাব বললেন, 
সঙ্গে দেখাশোনা করতে ।” 

বড়েমিঞা বললে, “আপনার কিছু সেবা 
করতে হয় তো বলঃন। গরিব সব বন্দোবস্ত 
করে দেবে।” 

“আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে 


«এই তোমাদের 
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তুমি বড়োমঞা ?৮ চন্দুভান:বাবু বললেন, “বড় হণুশিয়ারির 


“কী কাজ বলনুন ?৮ কাজ। যাকে-তাকে দিয়ে হবে না।” 
চল্দ্রভান্বাবু বললেন, “একজন জওয়ান 'চুর-ডাকাতির কাজ ?” 
লোক চাই আমার়।” “না, ঠিক তা নয়।” 
“জওয়ান লোক তো অনেক আছে এ- €-সব কাজ আগে অনেক করোছি। 
পাড়ায়। কী কাজ অপনার বলুন না লেকিন আজকাল তো বয়েস হয়ে গিয়েছে, 


আর ও-সব কাজ আমার শরীরে কুলোয় না। 
তবে লোক আছে! আমার হাতে ।” 

চল্দুভান্বাবু বললেন, “কাজটা খুব শন্ত 
কাজ। কিন্তু খুব লাাকয়ে করতে হবে। যাতে 
কেউ জানতে না পারে। আমি সে-কাজের জন্যে 
অনেক টাকা দেব। অনেক টাকা ।” 

বড়োমঞা বললে, “চলুন, আমার গঙ্গে 
চলুন, আমি লোক 'দাচ্ছ_আমার সঙ্চো- 
সঙ্গে আসুন ।।৮ 

বলে এগয়ে চলতে লাগল। তারপর 
এগাল ও-গাল ঘুরে আর-একটা বস্তির 


স্পাভ্তললাইইভম্ড রা ১ 
রম জৈদ্ধ গেদেশ রস) সরকারের একটি সংস্ছ।). 
তা এজ ৭ হারজবা-৫০+৭৮৯ 
পাতে খাওয়ার মাথনের দুনিয়ায় ন্বিজ্রস্জা মাথনই হল... রা 
. বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় । এই মাখন পাস্তরাইজড, 
্বাছে অপূর্ব, সুন্দর গদ্ধে ভর! এবং স্বাস্থাসপ্মতভাবে প্যাক 


করা। জিতে মাস মাখনের বাষ লৌরের 
আজই ন্হিজ্ল্জা। মাখন কিনুন। 


বিজন আধ্তল-ট কি ব্াদ, দেশেই সবাই ভিন চায় 


ঘা 
] 
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সামনে এসে দাঁড়য়ে একটা ঘরের দরজার কড়া 
নাড়তে লাগল। 

আর কার নাম ধরে ডাকতে লাগল, “এই 
বটা, বটা, বটা আছস বাঁড়তে ?” 

কে একজন স্্ীলোক বোঁরয়ে এল। 
বড়োমঞাকে দেখে বললে, “সে তো বাড়তে 
নেই বড়েমিঞ্া--” 

“কখন আসবে ?” 

স্তীলে।কটি বললে, “তার কোনও ঠিক- 
ঠিকানা নেই।-৮ 

“তাহলে বাঁড়তে বটা এলে বলে ' দিস 
বড়োমঞ্া এসোছিল। একটা কাম আছে। 
জরর। অনেক 'টাকার কাম।” 

বলে আবার দুজনেই বস্তির বাইরে চলে 
এল। রাস্তায় এসে চন্দ্রভানবাবু জজ্ঞেস 
করলে, “তাহলে কা হবে বড়োৌমঞ্া 2? আমার 
কাজটা যে বড় জরুরি আছে।” 

বড়োমঞা বললে, “আপানি ভাবছেন কেন 
জলনাব। বটা ছাড়া কি বড়োমঞার আর কোনও 
শাকরেদ নেই 2 আমার আরে অনেক শাকরেদ 
আছে। চলুন না' আমার সঙ্গে- 

আবার দু'জনে চলতে লাগল । 

কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক সেই সময়ে উল্টো 
দক থেকে একজন আসাঁছল। লোকটা সামনে 
আসতেই বলে উঠল, “সেলাম বড়োমিঞা ।” লম্বা ল্যাজের দম্ভ দেখে 

এতক্ষণে যেন গলার আওয়াজ পেয়ে লঙকাদ্বীপে অবাক কে 2 
চিনতে পারলে বড়েমিঞ্া। বললে, “আরে অবাক রানী মন্দোদরী 
বট, তুইঃ তোর ,বাঁড়তেই তো আম আলন্দে এক গবাক্ষে। 


“কেন 2৮ অশোকবনে একটি কোণে 
«একটা জরুরি কাম আছে এই বাবুর । ফেলছে না আর পলক কে ? 
খুব জরুরি । অনেক টাকা পাঁবি।৮” 


বারো হব নার, কান্না মোছে অলক্ষো। 
বড়ৌমঞ্া বললে, “এই বাবুর কাজ 
আছে। করাবি 2” 


আর কে তখন 'সংহাসনে 

পেশাই এই । আগে জান খুন না ডাকাত হু সহ দ্বীপের 
না জালয়াতি।» রাবণরাজা লঙ পর 
বড়োমিঞা চন্দ্রভানূর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস জবর রাজা রাক্ষসের। 


করলে, “কী কাজ একে বল:ন ? একে 'বশ*বাস লম্বা ল্যাজের বিশ্বরেকর্ড 
করে সব বলতে পারেন। এ আমার পুরনো 


শাকরেদ। বলুন আপনার ক কাজ ?” আকাশছোঁয়া দম্ভ যে। 
চন্দ্রভানুবাবু বললেন, “একটা ছেলেকে ল্যাজের ডগা পৌছে গেল 
চুরি করতে হবে।” ক্রেমশ) সাগরপারে কম্বোজে ॥ 


ছবি অন্প রায় ছবি দেবাশিস দেব 
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১৬ রর ভাষার খেলা হা 


বড় ব্রিজ ছোট ব্রিজ 


আহ শু 


টুম্পির নিজের হাতে লাগানো কাঠচাঁপা 
গাছে ফন ধরেছে কটা। সেদকে তাকিয়ে 
হঠাৎ বাল ঃ রবীন্দ্ূনাথের একটা লাইন 
শুনার, উদশ্পি ? 

শদনব, বলো। 

শোন তবে ঃ 

ফুলগাঁল যেন কথা 
পাতাগৃলি যেন চারাঁদকে তার 
পুঞ্জত নীরবতা । 

একট; চুপ করে থেকে টুম্পি বলে $ ক 
সুন্দর! 

নন্তু অবশ্য ঠে'ট বশকায়। বলে £ কথার 
তো আর চেহারা নেই কোনো তাই যার-তার 
সঙ্গে বাঁসয়ে দিলেই হল । আরেক জায়গায় 
গাছ দেখে লিখেছেন না রবীন্দ্রনাথ “মনে হল 
সৃষ্ট যেন স্বপ্নে চায় কথা কাহবারে? ? 
গাছও কথা, ফলও কথা। 

ও, চেহারা চাই তোর ? আচ্ছা তবে শোন, 
“ফুলগ্াল যেন আলো পান করবার 
পেয়ালা ।* এবার নিশ্চয় বলবি, আলো আবার 
পান করে কীভাবে । তাই না? 

মোটেই না। এবার বলব, যেন-যেন করাও 
“যেমন ভাল নয়, ফুল-ফুল করাও তেমাঁন 
সৃবিধের নয়। ওইজন্যেই তো লোকে রবান্দ্- 
নাথকে-- 

ও, এই কথা। আচ্ছা বেশ, তাহলে বাঁ, 
মাঝে মাঝে মরচেধরা কালো মাটি/ 
মাহযাসূরের মুণ্ড যেন।” রী, এবার তো বেশ 


বাপ রে, সে তো বেশদাঁম অলংকার 
হবে। 

কিন্তু কী অন্গংকার এখানে হচ্ছে কাকু ? 
উপমা তো ? মেলানো হচ্ছে তো একটির সঙ্গে 
আরেকটাকে 


৮ 

হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে উপমা বলব না 
এগুলোকে । এদের ডাকব আরেক নামে, বলব 
উৎপ্রেক্ষা। 

কণক্ষা? 

প্রেক্ষা, উৎ প্রেক্ষা। 

নল্তু বলল £ মনে রাখা শস্ত হবে বেশ। 

শান্ত হবে? রব্রাউভসটকও তো শস্ত, 
তাতে আর কাঁ হল? প্রেক্ষাগ্হ যাঁদ হত, 
তাহলে ? 

কিন্তু আগে বলো উপমা নয় কেন 
এগুলো ? উৎপ্রেক্ষা কেম? 

বলাছ, কেন। যদি বাল ফৃলগৃলি কথার 
মতো বা পেয়ালার মতো, তাহলে দুটো 
জিনিসের মিলের কথাও বলা হল যেমন, 
তেমান এ যে আলাদা সে কথাও বুঝিয়ে 
দেওয়া হল। তাই না১ মতো দিয়ে একটা 
দূরত্বও পাওয়া যাচ্ছে নাঃ আর যখন বলি, 
ফুলগ্ীল যেন কথা 

তখন দুটো একেবারে এক হয়ে গেল? 

একেবারে এক হল না, কিল্তু দূরত্বটা 
কমে এল অনেক, মিলটা যেন বাড়ল আরো। 
দুটো ভিন্ন ছবির মধ্যে একটা যোগ তোর 
করছে তো উপমা? একটা তো? 
উৎপ্রেক্ষাও তেমনি এক ব্রিজ, তবে কিনা 
অনেকটা ছোট হয়ে এল এই ব্রিজ। উপমা 
যেন সারা - ব্রিজ, [ লম্বা। আর 
উৎপ্রেক্ষা যেন হাওড়ার 'ব্রিজ। 

আর এইমান্ত ফে যেনগুলি বলছ তুমি? 

ও, হ্যাঁ, ওখানেও তোর হচ্ছে এক 'ব্রজ। 

উৎপ্রেক্ষারই 'ব্রজ "দিয়ে উৎপ্রেক্ষার কথা 
বলতে হল তোমার ? বেশ মজা তো। আচ্ছা, 
ব্রজটা কি ছোট হতে পারে, আরো? 

পারেই তো! সেই নিয়েই তৌ আমাদের 
খেলা। 

কিন্তু ব্যস, কাকু, এখন হঙ্গ খেলা 
ভাঙার খেলা। এখন আম শুনতে 
যাব। (ক্রমশ) 


৩. 


হা সহজে ইংরেজি ছু 
পিকনিকের মজা! 
এরশাদ 


শিকাঁনক খুব জমে উঠেছে। রাম্নাবান্নার 
হ্বাঞ্গাম নেই। বাজার থেকে ট্াকটাকি খাবার 
শজানস এসেছে । হৈ-হুল্লোড় এমন চলেছে যে, 
পাড়ায় কোথাও কাক-চিল বসতে প্মরছে না। 
তারই ফাঁকে-ফশকে লেবেনচুষ, চানাচুর-ভাজা, 
কমলালেবদ€ এসে পড়ছে আর আসা মা যেন 
ভোজবাজির মতো হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। মাঝে 
মাঝে ইন্দ্রনীল বাঁড়র ভেতরে গিয়ে মাকে 
আস্থর করে তুলছে। 
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মর শব্দ-সন্ধান হে জে ধাধা হা 


পিকনিকে গ্িয়োছল ছোট-কা। প্রথম ধাঁধা ॥ আঁফসের বার্ধিক 
আঁফসের পিকাঁনক। বিরাট হইচই পিকনিকে প্রচুর লোক হয়। অনেক- 
[1 করে হয়। প্রীতবছর শীতকালে খুলো স্টেশন ওয়াগন যোগাড় করা 
বাঁধা প্রোগ্রাম । এবারে হচ্ছে ডায়মপ্ড হয়োছল। কথা ছল, প্রত্যেক 
হারবারের দিক কোথায়। সেই স্টেশন ওয়াগনে সমানসংখ্াক 
গাকভোরে বোরয়ে গিয়েছে লোক নেওয়া হবে। কত জন করে 
ছোটকা। আমরা তখন গভশর নেওয়া হবে তা অবশ্য বলছি না 


ল্ংকেত £ পাশাপাশি £ ১১) 
একটি এীতিহাসিক আগ্দেম়াস্ত, এখন 
পুজো পায়। (৫) জল আর মাটি 
মিলে যা হয়। (৬) আঁধকার। 


| 
উপর-নশচ £ 0২) হাতির পিঠে 


মন্ডল। (৭) বর্ণমালা । (৮) হাতের 
যাজনা। (১০) 'মাবড় বন। ৫১৯) 
গনানাগার। 


জমাধান আগামী সংখ্যায় 


গত সংখ্যার সমাধান 


করলাম, “কেমন হল ছোটকা- গাঁড়র সংখ্যাই বা কত ছিল? 
ৰ দ্বিতীয় ধাঁধা 1 তুমি দেখলে 
শ্থুব ভাল।” ছোট:কা আয়েশ সূর্য তোমার ডান দকে অস্ত 
গরে বসল ইঁজচেয়ারে। বাচ্ছে। কোন দিকে মুখ করে 
শকত লোক হয়েছিল এবার?” দাঁড়িয়ে আছ তুমি? 
আমি জিজ্ঞেস করলাম। তৃতীয় ধাঁধা ৪ উপযুস্ত সংখ্যা 


"কৃত লোক ?” ছোটকা আমার ধসাগড : 


- । কাগজ-কলম থুলে গতবারের উতর ॥ ৫১) ২১১২১ 

1লথে নাও দৌঁখ । ইণ্ি। (২) সাঁতানাথ ৪১, অবনশ 
তার মানে ধাঁধা! আমি চটপট ২১। ৫৩) ৫। (৪) উ দিয়ে শুরু 

ফাগজ-কলম নিয়ে বসে পাঁড়। এমন কোনো শব্দ। 

ছোট-কা বকতে। থাকে। 5ন্ত্যহলজ্। 


জজ কিলের ফোটো ভে হজ মজার খেলা হু হজ হাসিখুশি 
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সমাধান আগামী সংখ্যায় 


গত সংখ্যায় ছিল 
বুড়ো আঙুলের নখের ফোটো 
ফোটো তপন দাশ 


হা উতর বটে জে 


প্রঃ জলেও থাকে স্থলেও থাকে, 
এ-রকম প্রাণীর উদাহরণ একটা তো 
বললে ব্যাং আর একটা উদাহরণ 
দাও তো? 

উঃ আর-একটা ব্যাং। 


প্রঃ কাকে জলে ডুবে যেতে দেখলে 
খুব আনন্দ হয়? 
উঃ মাছ-ধরা 'ছিপের ফাতনাকে। 


প্রঃ কোথাকার মেয়েদের িয়ে দেবে। 


হয় না? 
|উঃ কন্যাকুমারিকার। 


প্রঃ কোন্‌ চতুষ্পদকে সহাজেই 
ঘরের মধ্যে পোষ মানানো যায় ?, 
উঃ তন্তপোষকে। 


প্রঃ কোন দেশে কে ' কাকে "নয়ে 
তব 
উঃ কেনিয়া-য়। 


প্রঃ মান্ষের পা র্দষি কখনো 
চৌকো হতে পারে? 


উঃ হ্যাঁ, পারে। ক্রিকেটের 
ফিল্ডং-এ আছে স্কোয়ার লেগ । 
ভ্ভ০্ঞ 


সাজিয়ে রাখো। রঙ প।চটা ধরা 
যাক, লাল, নীল, সবুজ, চ€কালেট 
ও কালো। বদলে হলশ্দ 
হতে পরে, আপত্তি নেই। যে-রঙহ 
হোক না কেন, পাঁচ্ডা রঙই হওয়া 
চাই বেশ আল।দা-রকমের। 

মোম-পেনাসলগবলোর পাশে 
রাখো এক টুকরো কাগজ । মোটা- 
ম.টভাবে একটা পেনসিল জড়িয়ে 
লুকনো যায়, এমন মাপের হওয়া 
চাই কাগজটা। 

এবার তুম ঘর থেকে বোরয়ে 
যাবে। তোমার অনপাস্থাতর 
সুযোগে বন্ধুরা যেকোনো একটা 
রঙ-পেনাসল পছন্দ করে কাগজটা 
দয়ে মখড়ে রাখবে। বাকি পেনাঁসল- 
গুলোকে লংকিয়ে ফেলবে তারা। 

তুমি ফরে এলে তোমার হাতে 
তুলে দেওয়া হবে কাগজে মোড়ানো 
পেনাঁসলটা। দুটো-হাত 
একবার পিছনে নিয়ে যাবে, তারপর 


সামনে এনে বন্ধদের হাতে কাগজে 
জড়ানো পেনাসলটা ফেরত দেবে। 
এবং বন্ধখদের অবাক করে 'দয়ে 
পছন্দ-করা রওটা ঠিক ঠিক বলে 


ম্যাজিকের মতো বিস্ময়কর এই 
থেলায় একট; চালাকি রয়েছে । কী 
বলো তো? হাত দুটো পিছনে 
নিয়ে গিয়ে চটপট কাগজটা খুলে 
ফ্লুলে ডান হাতের আঙহলের ডগায় 
রঙ-পেনাসল 'দিয়ে একটা দাগ! দিয়ে 
নেবে। তারপর ফের মুড়ে ফেলবে 
কাগজটা । এবার কাগজে মোড়া 
পেনাসলটা ফেরত 'দয়ে দাও। ডান 
হাতের আওঙযলে অল্প রঙ লেগে 
আছে। সেটা গোপনে দেখে নিয়ে 


এবার রঙ বলে ফেলো। শন্ত নয় 
মোটেই। তবে দেখাবার আগে 
প্র্যাকটিস করে নেওয়া উচিত। 


সবত্া শত 
৩৫ 


গণক £ ন্িশ বছর বয়স পর্য্তে 
আপনার দুঃখের সীমা থাকবে না 
কম আয়, খারাপ স্বাস্থ্য, চাকুরি- 
ক্ষেত্রে নানা বাধা-াবপাত্ত একের পর 
এক আসতে থাকবে। 

অসীমবাবু $ €আশার সঙ্গে) 
আর ত্রিশ বছর বয়স পার হলে 
ভাগ্য ফিরে যাবে ? 

গণক £ না, এসবই অভে।স্‌ 
হয়ে যাবে। 


নেইগটার বয়নও তো জানপারেরই 


ছবি আবে মানিক 


'শহ্করীপ্রসাদ 
হত সেরা বই আমাদের নিবেদিতা ৬০০ 
তি টি বিমল কর 


ওআগ্ডার মামা ৬০০ 
কাপালিকরা এখনও আছে ৭:০০ 
পাপু সুব্রত সরকার) 


জজ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর পাপুর না সঙ্গে ছড়া ৫.০০ 
ধূরীলতার পাপুর বই ৬*০০ 
টি মা চিতি হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
দাম ৫.০০ ভয়ের মুখোশ ৬*০০ 
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৩৬ 


॥ ৩৭ ॥ 

পূজার্চনার পর ব্রহ্মার স্তব উচ্চারণ 
করতে করতে হোমের আগুন থেকে মশালাটি 
জালিয়ে পাল্ডত গৌরীনাথ শাস্তী তুলে 
লেন মোহনবাগান ক্লাবের তখনকার প্রবীণ 


ফুটবলার ডোঙ্গা দত্তর হাতে। শব্র, হয়ে 
গেল ক্লাবের প্লাটনাম -জয়ল্তী উৎসবের 
রলে দৌড়। 

আগেই 'লিখোছি, ক্লাবের পণ্চান্তর বছর 
পূর্ণ হওয়ায় মোহনবাগান ক্লাবের কর্ম 
কতাঁরা পশ্চান্তর দিন ধরে আমোদ-প্রমোদ 


তোমরা শুনেছ, প্রাত আলম্পিক 
গেমসের আগে মশাল নিয়ে রলে দৌড় হয় 
গ্রীসের আলম্পাস পর্ব তের দেবমান্দর-প্রাঙ্গণ 
থেকে-যে মান্দরের সামনে হত 
আঁলাম্পক খেলাধূল'। রিলে দৌড় শেষ হয় 
আলাম্পক মামের দীপাধারে মশাল 
থেকে পৃতাগন জৰাঁলয়ে দেওয়ার পর। ওই 
আগুনকে সাক্ষী রেখে চলে আলম্পিকের 
খেলাধুলা । 

কীভাবে মশাল জবালানো হয় জানো ? 
গ্রীসের কুমারী কন্যার শোভাযান্লা করে প্রথমে 
আসেন অিম্পাসের মন্দির-প্রাঙ্গণে। মাঁন্দরের 
প্রধান পুরোহিত-াতানও কুমারী সূর্য- 
রশম থেকে আতস কাচের সাহায্যে পৃতাশ্নি 
জবালান মশালে। তারপর আযথলাটদের হাতে 
হাতে বাঁহত হয়ে বহু দেশের মধ্য "দিয়ে 
বহু পথ অতিক্রম করে সেই মশাল উপস্থিত 
হয় আঁলাম্পক স্টোডয়ামে। 

মোহনবাগানের প্লাটনাম-জয়ল্তী উৎসবের 
পৃজাপার্বণ হয়োছল ক্লাবের প্রথম সভাপাঁতি 
'ভূপেন্দ্নাথ বসুর উত্তর কলকাতার ১৪ নম্বর 
বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের বাঁড়তে। তারখাট ছিল 
৬৪ সালের & নভেম্বর। বেলা এগারোটা 


নাগাদ ওখান থেকেই শুরু হয়োছিল মশাঙ্গ- 
দৌড় ও শোভাষান্লা। পালতোলা নৌকোর 
ছাপ দেওয়া সবৃজ-মেরুন পতাকা হাতে 
ক্লাবের কয়েক হাজার সভ্য-সমর্থঘক তো 
ছিলেনই, বন্ধ থেকে তরুণ 
খেলোয়াড়রা ক্লাব ব্লেজারে ভূষিত হয়ে। 
শোভাযান্না এগোচ্ছিল ব্যান্ডের তালে তালে। 
সবার আগে ছিলেন মশালধারী আযাথলণট বা 
থেলোয়াড়। প্রাতাঁনয়ত হাত-বদল হাচ্ছিল। 
সবাই চাইছিল একবারাঁট মশাল হাতে নিয়ে 
দৌড়তে। সে কা বর্ণময় শোভাষাতা। আমর! 
যে পথ দিয়ে যেখানেই যাঁচ্ছলুম- ধরো 


কণীর্ত 'মত্রের বাঁড় (ওই বাঁড়র সামনের 
মাঠেই মোহনবাগান প্রথম খেলা শুরু করে- 
ছন্দ), শিবদাস ভাদুড়ীর বাঁড় (১৯১১ সালে 
শীক্ড বিজয়ী দলের আধিনায়ক 'ছলেন 
শিবদাস), মোহনবাগান লেন-_সব জায়গায় 
আনন্দের বন্যা । রাস্তার দুদকে 


বয়ে 


পুশ সপে 


৩৭ 


বাঁড়র বারান্দায় দাঁড়য়ে মেয়েরা শাঁখ 
বাজাচ্ছলেন, উলম্ধ্বান দিচ্ছিলেন। শোভা- 
যাত্রার উপর ছুড়ে দিচ্ছিলেন ফুল ও ফুলের 
মালা। 

নানা পথ আঁতন্রম করে শোভাযান্রা যখন 
ময়দানে ক্লাব মাঠে এসে উপস্থত হল তখন 
ভারত-জার্মান আযাথলীট প্রাতিযোগিতা শুরু 
হবার সময় প্রায় হয়ে গেছে । মশাল হাতে 
মাঠ প্রদক্ষিণ করে দীপাধারে আঁশ্ন জবালানোর 


ভার আমার উপরে । দাপাধারে 
আগুন জলে উঠতেই শুরু হান তোপ- 
ধ্াান। আকাশে ডীঁড়য়ে দেওয়া হল রঙ 


বেরঙের বেলুন এবং কয়েক ঝাঁক পায়রা। 
গ্লাটনাম জ্বাবনীর সঙ্গে সঙ্গাতি রেখে 
তোপ দাগা হয়েছিল পচান্তরবার। দীপা- 
ধারের শিখা আনর্বাণ ছিল পশ্চাত্তর দিন 
ধরে। 

জয়ন্তন-উৎসবের আথনোট)উকসে জামানর 
সেই আযাথলটদের আমন্মণ জানানো হয়েছিল 
যাঁরা টোকিও আলাম্পকে প্রাতিদ্বান্বিতা কয়ে- 
ছিলেন। ভারত দলেও ছিলেন সব আঁলাম্পক 
আথলবট। প্রাতযোগিতা শুরুর আগে 
সততার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্িতা করার শপথবাক; 
আযাথলনটদের পক্ষে । প্রাতযোগতা হয়েছিল 


টে রি 


7 এ 


রি 32. 


দুঁদন। বেশ কয়েকাঁট নতুন রেকর্ডও সুষ্টি 
হয়েছিল । 


হাঞ্গারিয় তাতাবানিয়া দলের ফটবল খেলা! 
একটি দুটি নয়, ভারতে তাতাবানিয়া খেলে- 
ছিল পাঁচটি ম্যাচ। কলকাতায় তিনাট এবং 
দিল্লিতে দুটি । শুধু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে 
ম্যাণাট ছাড়া বাঁক চারাট খেলাতেই 
আঁধনায়কের ভার পড়োছল আমার উপর । 

ফুটবলের টেকানক-্যাকাঁটকস এবং 
ট্যালেন্ট ও স্কিলের গৃণে যে-সব বিদেশশ দল 
আমাদের দেশে এসে সুনাম কুঁড়য়ে গেছে 

নয়া তাদের অন্যতম দল। হাঙ্গার 
সে বছরই টোকিও আঁলম্পিকে ফুটবল 
চ্যাম্পিয়ন হয়। হাঙ্গারর রাজধানী বদা- 
পেস্টের তিন নম্বর দল ছাল তাতাবানিয়া। 


এবং রাইট 
তাতাবানিয়া দলে সারনাই কিন্তু খেলেছিলেন 
সেন্টার ফরোয়ার্ডে। তাঁর খেলা যেন আজও 
চোখে ভাসছে । প্রাতবাদের ভম্ম না রেখেই 
যত ফুটবলার দেখোঁছ তাঁদের মধ্যে সারনাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ। কেন সবশ্রেষ্ঠ আম পরে ব্যাখ্যা 


বানা বা আহাদ! খে শা প্র 


করব। আগে খেলাগুলির কথা বলে নিই। 

আঠারোই নভেম্বর ত 
কলকাতায় প্রথম ম্যাচ খেলল আমাদের 
মোহনবাগানের সঙ্গে । আমরা সহজেই হেরে 
গেলুম ০--৩ গোলে। ০০ সপ 
তিনটি গোল হয়ে যাওয়ায় মা খুব 
একটা গা লাগয়ে খেলেনি, ভদও সানের 
আরুমণ প্রাতরোধের জন্য আমাদের গা থেকে 
অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছিল। প্রথম দুটি 
গোল করোছলেন সারনাই। তৃতীয়টি 
সারনাইয়ের পাস থেকে নোগ। 

কুড়ি নডেম্বর তারিখে দ্বিতীয় ম্যাচে 
তাতাবানিয়ার কাছে ইস্টবেষ্গাল হারল ৫--১ 
গোলে। ফল দেখে তোমাদের মনে হতে 
পারে ইস্টবেঞ্গল বুঝি আমাদের চেয়েও 
খাদ খেল! কা সা গেলা বোন 
খেয়েছিল, 'কল্তু গল দারুণ লড়েছিল 
তাতাবানয়ার সঙ্গে। ওরা ৩--০ গোলে 
এগিয়ে যাবার পর ইস্টবেঞ্গলের পপ সিংহ 
রকেটের মতো শটে একটি গোল শোধ করে 
[দিয়েছিল। তারপর কিছু সময় ধরে চািয়ে- 

জোর আব্মণ। খেলা খুব জমে উঠে- 
ছিল। মনে হাচ্ছলগ বাঁক পট গোলও ব্াঁঝ 
শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু ওস্তাদের মার শেষ- 
রাতে। শেষ তিন 'মাঁনটে তাতাবানিয়া আরও 
দুটি গোল করে। পাঁচাট গোলের দুটি করে 
পেয়েছিলেন সারনাই ও সেকারেস, একটি 
পেয়েছিলেন মোগ। 

দুটি খেলায় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের 
পরাজয়ের পর আমরা ভেবেছিল্ম পর্ব- 
ভারতীয় শ্তি নিয়ে তৃতীয় ম্যাচে আমরা 
ওদের হারিয়ে দেব। কিন্তু বাইশে নভেম্বর 
তৃতীয় ম্যাচেও তাতাবানিয়া ৩--১ গোলে 
হারাল 'নাঁখল্‌ ভারত ফুটবল ফেডারেশন 
একাদশকে। ওদের পক্ষে গোল করলেন 
মেনেজেল দুটি ও সারনাই একটি । আমাদের 
পক্ষে একটি গোল শোধ করল পিকে। পি 
1সংহর একটি দার্ণ জোরালো 
গোলকীপার লোৌলকের হাতে লেগে জাঁমতে 
পড়তেই পি কেকাছ থেকে দৌড়ে গিয়ে বল 
গোলে ঠেলে দেয়। 

সারনাইয়ের খেলার কথায় ফিরে আ'স। 
তনটি ম্যাচের পাঁচটি গোল দেখে আম 
সারনাইকে বিচার করান। ধিম্বা আরও 
তিনটি গোলে তাঁর কাতিত্বের ভাগ ছিল বলেও 


নয়। আম দেখোছ দুরন্ত গাঁতির মধ্যে বল 


কন্ট্োলে রেখে তাঁর খেলার ছন্দ। আমাদের 


এ আই এফ 
এফ-এর বিরুদ্ধে গোলা করোছিলেন অরুণ 
ঘোষ, জারনেল সং, নাইম, ইউসুফ খপ ও পি 
সিংহকে নিয়ে রচিত কপাট-আঁটা 'ডিফেন্সকে 
ধোঁকা দিয়ে। চমৎকার ছিঙ্স তাঁর পায়ের কাজ 
এবং চমক। 

ফটবল-ীবশারদরা বলে থাকেন কমপ্লিট 


৩৯ 


ফুটবলার হতে গেলে চারটি 'এস, 
দরকার। চারাঁট “এস' হচ্ছে স্পীড, 


£এস' 'দিয়ে তৈরি কমাঁপলট ফুটবলারের নামের 
আদ্যক্ষরও “এস” । অর্থাৎ সারনাই। 
শুধু কলকাতায় নয়, দিল্লির খেলাতেও 
আমাদের মোহনবাগানের বিরদ্ধে 
দুটি গোল করেছিলেন। প্রথম অবশা 
পেনাল্ট কিক থেকে। কিন্তু খেলার একই 
ছন্দে দর্শকদের মন রাঙিয়ে 'দিয়োছলেন। 
দিল্রতে মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে 
তাতাবানয়ার প্রদর্শনী খেলা হয়েছিল 
ডুরান্ড কমাটর 'াবশেষ ব্যবস্থায়। তখন 
চলছিল ডুরান্ড কাপের খেলা । পরে ডুরান্ড 
কমিটির প্রোসডেন্টের একাদশের সঙ্গে 
ওখানে তাতাবানিয়ার আর একটি খেলা হয়। 
সে খেলার ফল ছিল গোলশন্য। আমরা 
লোঁদন সাঁত্যই দারুণ লড়ে পরাজয় এাঁড়য়ে- 
«ক । 
আমার নিজের কথায় বলব, চারটি ম্যাচে 
সাধামত ভাল খেলার চেষ্টা করেছিলুম। 
আঁধনায়ক হিসাবে বাড়তি দায়িত্বও ছিল 
আমার ওপর। তাই চেম্টা করোছলম বল 
দেওয়া-নেওয়া করে খেলে আক্রমণ রচনা 


ও আউটসাইড ডজ এবং বাঁডসোয়ার্ভের উচ্চ 


ফুটবলারদের মাথার পেছন দিকেও দুটি চোখ 
থাকে। কল্পনার চোখ। ওই চোখ দিয়েই 
তারা মুভমেন্ট আন্দাজ করে নিতে পারে। 
তাতাবানিয়ার সঙ্গে 'খেলায় দেখা গেল শুধু 
চুনী গোস্বামীরই ওই চোখ আছে। তার 
সতীর্থদের সবারই শুধু দুটি চোখ। 


তাই ক্িকে? 


৪8০ 


থাকা চুনীর বল দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গাত 


রেখে ভারতীয়রা আন্রমণ ধারালো করতে 


প্রথম ম্যাচটি হয়েছিল 
আঠাশ, উনন্রিশ ও 'ভ্রিশ নভেম্বর কমনওয়েলথ 
দলের সঙ্গে জাবলী কাঁমাঁটর চেয়ারম্যানের 
দলের। দুই থেকে সাত ডিসেম্বর (চার 
গিসেম্বর 


বিরতি) হয়েছিল কমনওয়েলথ 
মনিস্টারস 


মহম্মদের মনমাতানো ব্যাঁটং 
দীপ্ত যেন এখনও চোখের উপর ভেসে 
উঠছে। সোবার্স করেছিলেন ৮৩ ও ১০২ 
রান, কাউড্রে ৬৬ ও ১২, মুস্তাক মহম্মদ ৫৯ও 
&১, বোরদে ১২৪ ও ৫৭ এবং দূরানি ৯২। 
জয়পরাজয়ের প্রশ্নে পণ্চম দিনের শৈষে খেলার 
মধ্যেও দেখা দিয়েছিল নাটকীয় উল্মাদনা। 
কমনওয়েলথ দল জিতেছিল মাত এক 
উইকেটে । বিপক্ষ দলের জয়ের মুহূর্তে 
পরাজিত আঁধনায়ক পতোঁদি কী করছিলেন 
জানো? আদি হোসেনের সানাই শুনাছলেন। 
পরের ১০০০৪ সূরবাহার 
(ক্রমশ) 


রর .। কলে 
॥ ॥. « 1 রর ত. গা ] 
1 রঃ পার্িত ॥ য় ছারা রিড 
55) ১ 
(৩ ।) ॥ ূ্‌ 


দাঁতাল হাত আমার সাথন 


ছবি দেবাশিস দেব 


রেড ইণ্ডিয়ান, একজন চীনা ও একজন 
এস্কিমো। তাদের নীচে আছে পাশাপাশি 
তিনাঁট বাঁড়। কে কোন বাড়তে থাকে, বলতে 
পারো 2 


(14 31১ 2211৮ ৮১11০) 


এই 22 ৯০০১ 2080৯ তা 


2১০1০ ৬215 2221৮ ১৮৭ 1১৮ । 22) 


ঢ% 00290017790 
৬৬৬৩]৯/ (9২৮ ৩ 


এই নকশার ইংরেজি আর-মাকাঁ খোপগান্গি 
লাল পেনাঁসলে, ইংরেজি 'বি-মাকা খোপশাল 
নীল পেনাঁসলে ও ইংরোজ ওয়াই-মাকার্ণ 
খোপগ্‌লি হলুদ পেনাঁসলে ভরাট করলেই 
সুন্দর একটা খেলনা-ইঞ্জিন পেয়ে যাবে । করেই 
দ্যাথো। 


চালাতে পারে বলে তার খুব গর্ব 


1ছল। কিন্তু হারপদ সামন্ত তাকে গ্রাহোর 
গ্নধ্যেই যেন আনেন না। বলেন, তারের উপর 
দিয়ে তো ঘ্টিও সাইকেল চালাতে পারে, ও 
আর এমন কী? ঘাণ্ট হল একটা কাকাতুয়ার 
নাম। ধবলাগার সার্কাসে অবশ্য চমংকার- 
চমৎকার খেলা দেখানো হয়- যেমন দশটা হাতি 
ঢাকডেল বাজায় তালে তালে, কখনও আবার 
সেই হাতিরা বালাত থেকে জল শুখ্ড়ে করে 
য়ে দর্শকদের দিকে ছন্ডড়ে দেয়- অবশ্য 
দর্শকদের গায়ে লাগে না, কিন্তু বেশ মজার 
দৃশ্য হয়। সেই হাতির খেলোয়াড়কে হাঁরপদ 
সামন্ত বলেন, এমন কিছ খেল্ম নয় এটা, রাস্তার 
হোসপাইপওয়ালারা ওর চাইতে অনেক ভাল 
জল দেয়, আর ঢাকঢোল বাজানো ৯ ওর ছাইতে 
হজ কাজ দুনিয়াতে নেই। 

এই কারণে সারকাসের লোকেরা হারপদ 
সামন্তর উপর তেমন খুশি নয়। তারা 'িজে- 
দের মধ্যে গজগজ ফুসফাস করে। চাপা 
অসন্তোষ দেখা দেয়। এই সময় হঠাৎ একজন 
আশ্চর্য লোক সার্কাসে খেলা দেখানোর চাকরি 
টাইতৈ এল। লোকাঁটর হাতে একটা সুটকেস, 
চোখে আশার আলো । আর চমৎকার আত্ম- 
িশ্বাস। সে এসেই মালিক হারপদ সামল্তর 
সঙ্গে দেখা করে বলল, “আমার নাম 'বিটু। 


আমি এমন একটা খেলা শিখে এসোছি বার্মা 
থেকে যা দেখে আপান স্তম্ভিত হয়ে ধাবেন।? 
হারপদ সামম্ত বললেন, “স্তাম্ভত হয়ে যাব ? 
কই, দেখাও তো তোমার খেল!) 

কোনো কথা না বলে 'বিটু তার সুটকেস 
খুলল, তা থেকে দুটো বিরাট পাখির মতো 
পাখা বার করল। তারপর দু হাতে দুটো পাখা 
দৃঢ় ভাবে ধরে একটা টোবলের উপর উঠে 
কিছুক্ষণ কী যেন মল্পের মতো আবৃত্তি করল, 
তারপর এক লাফে অনেক উচ্চুতে উঠে গিয়ে 
উড়তে লাগল, আর পাখা ঝটপট করতে-করতে 
একবার এীদক একবার ওঁদক করতে লাগল । 
1কছনক্ষণ এইভাবে উড়বার পর সে পাঁখর মতো 
ডাকতে লাগল, ঠিক যেন বিরাট একটা কোকিল 
ডাকছে'। এইভাবে দশ মিনিট গেল। তারপর 
বিট নেমে এল, এসে টোবলের উপর দাঁড়াল। 
মুখে তার আত্মপ্রসাদের হাস। কপালে বন্দ 
বিন্দু ঘাম। সে আস্তে আস্তে পাখা দৃদুটো 
খুলে সুটকেসে ভরল। তারপর নেমে এসে 
দাঁড়াল হাঁরপদ সামন্তর সামনে । 

সার্কাসের অন্য প্রায় সবাই এইরকম আশ্চর্ধ 
খেলা দেখে তাঞ্জব হয়ে গিয়োছিল। 
খেলোয়াড় ভাবাছল, খুব ভাল . হয়েছে এবার। 
এবারে হরিপদ সামন্তকে জব্দ করার লোক এসে 
গেছে! 


নকল করতে পারো, পাখির মতো ডাকতেও 
পারো। ভাল খেলা-টেঙ্গা শিখেছ কিছু?” 


৪২ 


রাজন :তা'মাদের পাতা হজ খাওয়াদাওয়া 


সাদ! বাড়ি 


আমার বাবা তিন মাস আগে একটা বাঁড় 
কিনেছেন। বাঁড়টা সাদা রঙের, ভেতরট। 
ভীষণ ঠান্ডা আর খুব ছোট। আমরা কেউই 
ঢুকতে পার না। তবে, আমাদের 
বাঁড়তে নানা রকমের খাবার থাকে। 
অবাক হওয়ার কথা-একটা গোটা মাছ 
এই বাড়তে [তন-চারাদন টাটকা থাকে। 
বাঁড়তে পাঁচটা ঘর, কিন্তু আলো মাত একটা । 
বাঁড়টা চিনতে পেরেছ তো? ওটা হল 


শিঙ্গার ... সের মানের উপাদানে বানানে। কুমকুম টিপ ".. 

এমন নানান রঙের বাহার যা' আপনার মন কেড়ে নেয় ".. 
_... পোষাকের রঙে রঙটি মেলায়। 

শিঙ্গার আজ ভারতের সব রুপসীদের মনলোভ।৷ সাজ । 
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বন্ধু টিকটিকি 


পড়ে সবাই হাসবে। কারণ টিক্টীক 
কখনও মানুষের বন্ধু হতে পারে না। কিন্তু 
সাঁত্যই একটা বাচ্চা সঙ্গে আমার 
খুব বন্ধত্ব ছিল! সন্ধেবেলা আমার বন্ধু 
আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে পড়ার ঘরে 
আসে। জানলার ফাঁক 'দয়ে এসে আমার 
দিকে তাকায় পিটাপট করে। সে আমাকে 
ভয় পেত। কিন্তু ভাব হওয়ার পরে আর 
ভয় পায় না। 

সে এসেই আমাকে বলে, “দনটা ভাল 
গেছে তো তোমার 2 অথবা 'ারশরটা 
ভাল তো ?,, কারণ, প্রায়ই আমার শরীর 
খারাপ থাকে। সেইজন্যেই ও আমাকে 
এই ধরনের প্রশ্ন করে। “প্রশন করে? মানে, 
ওর চোখ-মুখ দেখলেই মনে হয়, ও ওইসব 
কথা বলছে। আমি ওর প্রশ্নের উত্তর 'দিই। 
কখনও বাল, “ভাল ' আছি, কখনও 
বাল, “তুমি ভল তো --”? তারপক্ন দুজনের 
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মধ্যে অনেক কথা হয়। “ওকে আমার খুব 
ভাল লাগে। ওকে দেখে মনে হয়, আমাকেও 


বুঝতে পাঁর যে, বন্ধুর খিদে পেয়েছে। 
আম টোবল-ল্যাম্পের চারদিকের উড়ন্ত 
কয়েকটা পোকাকে ধরে বন্ধুর মুখের কাছে 
[দই। ও তখন কপাত কপাত করে সব-কটা 
পোকা খেয়ে ফেলে। পেট ভরে গেলে আর 
খায় না। কৃতজ্ঞতার চোখে আমার 'দিকে 
তাকায়। তারপর আমকে সেই রান্রর মতো 
দায় জানিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে 
কোথাও চলে যায়। বন্ধুযীবরহে মনটা তখন 
দুঃখে ভরে ওঠে। 

রীতা ভৌমিক (বয়স ১৬) 


আমার বন্ধু সুজিত। শশতকাল। বাইরে টিপ 
টিপ করে কৃষ্টি পড়ছে। আমি আর সাঁজত 
গায়ে মোটা কম্বল জাড়য়ে বসে তাস খেলছি। 

ট্রেন আস্তে আস্তে একটা 
ভেতরে ঢুকল। লোকজন বিশেষ নেই । দেন 
এখানে থামবার কথা নয়। তবু কেন থামল, 
কে জানে। লাইনে হয়তো গণ্ডগোল আছে। 
এই সব ভাবাছ, এমন সময় হঠাং 
আমাদের কামরার দরজা খোলার শব্দ হতেই 
চমকে ঘুরে তাকালাম দরজার দিকে। দরজা 
খুলে কামরায় ষে ঢুকল তার চেহারা একে- 
বারে ডিটেকাঁটভ বইয়ের “রহসাজনক ব্যান্তর, 
মতো। গায়ে কলার তোলা বযাত, মাথায় 
টুপ, এক হাতে একটা 'সিগ্যরেট, অন্য হাতটা 
পকেটের ভেতর 

কামরায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
হখ-হুশ করে উঠলাম, “এটা রিজার্ভ 
কামরা 1৮ 

লোকটি বলল, “শুধু এই রাঁত্তরটা 
থাকব, প্লীজ ।” 

আম প্রাতবাদ করতে যাচ্ছিলাম, 'কল্তু 


সুজিত বলে বসল, “ঠক আছে।” আম চুপ 

করে গেলাম। লোক তার টুপি ও বর্ধাতি 
খুলে ফেলল। ওর পরনে টুইডের প্যান্ট আর 
চেককাটা নশল শার্ট। লোকটির মুখের রঙ 
অক্ভুত রকমের সাদাটে। এরকম গায়ের রঙ 


করলাম। ঘাঁড়তে রাত সাড়ে ন'টা। কামরায় 


না। 


টানা পারের দেরি ডা 
আমরা অনেক চেষ্টা করেও খেলায় মন দিতে 
পারাছলাম না। শ্যেকালে তাস বাক্সে পোরা 


হল। শীত যেন আরও বেড়েছে। হঠাৎ 
লোকটির হাত থেকে তার' 
বাটা পড়ে গেল। আম তুলে 'দিলাম। 


“জামি একটা ঘটনা বলব, শুনবেন? এটা 


১০৬ 


অবশ্য আমারই আঁভজ্ঞতা।” 

“হয, হা, নিশ্চয়ই” আমরা একই সঙ্গো 
উত্তর দিলাম। 

“আগে আমি ভূতে বিশ্বাস করতাম না। 


এই ঘটনার পর থেকে করি।” কথাটা বলে 
লোকটি একটু থামল। লোকটির কণ্ঠস্বর 
কেমন যেন অন্ভুত। 

আগন্তুক বলে চলল, “অনেকাঁদন 


কর্তাবাব্‌ মুণ্ধ 
হয়ে সেটা কিনে নেন। কিন্তু, মৃক্তা কেনার 
ঠিক এক বছর পরে কতা্মশাইয়ের অপঘাতে 
মৃত্যু হয়। 'তনি সাপের কামড়ে মারা যান। 
পরের বছর ঠিক ওই একই 'দনে তশর 

ছেলে সমুদ্রে চান করতে গিয়ে ডুবে যান। 
তশর মতদেহ পাওয়া যায় চার দিন পরে। 


কিন্তু তব 
কী-ভাবে যেন দোতলার 'সপড় থেকে পড়ে 
গিয়ে ছোট ছেলেও মারা যান। সংসারে 
হাহাকার পড়ে যায়। সবাই বলাবাল করে যে, 
ওই মন্তোটাই আঁভশপ্ত। মুক্তোটাকে ফেলে 
দেওয়া হোক। 


£ছোট ছেলের একমান ছেলে জাঁমদার 
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বংশের ্প সে হেসে লব-কিছু 
উড়িয়ে দিয়ে বলল, মুক্তোর কারচুপি সে দেখে 
নেবে 1 

এই পর্যন্ত বলে লোকটি থামল । হু-হু- 
করে ছুটে চলেছে দ্রনে। বাইরে বৃষ্টি, 
অন্ধকার । কামরার ভিতরে থমথমে আবহাওয়া । 
আমাদের গা-হাত-পা শিরশির করাছল। 

ল্দেকেটি অন্ভুত গলায় আবার বলতে শুর? 
করল, “আর এক বছর পূর্ণ হল। 'আবার 
সেই আঁভশপ্ত দিল। আজই এই দিজ্ি। মেলে 
কাটা পড়েছে সেই শাপগ্রস্ত পরিবারের 
একমানন বংশধর, অর্থাৎ আমি!” 

“আঁ! কী-ই-ই1? আমাদের মুখ থেকে 
গোঙানির মতো আওয়াজ বোরয়ে এল। 

লোকটি' হঠাৎ উঠে পড়ে চলন্ত খ্্রেনের 
দরজার দিকে এাগয়ে যেতে যেতে বলল, 
“আমার গজ্প শেষ। আম বাচ্ছ।” 

সুজিত ততক্ষণে প্রায় জ্ঞান হারিয়েছে। 
আমি ভয়ে অব হয়ে বসে আছি। আগন্তুক 
কিন্তু ফিরেও তাকাল না। চলন্ত ট্রেনের 
দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজাটা আপনা থেকে 
দড়াম করে খুলে গেল। তারপর 
অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের নমেষে। 

খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে হাহ করে 


ঠান্ডা হাওয়া এসে আমাদের গায়ে লাগল। 
আমরা কাঁপতে লাগলাম থর-থর করে। 


ছবি মাখন দতগুপ্ত 


ট 
: 


৪৯ 


সুনশল গাভাসকার ফোটো নিখিল ভট্টাচা 


চীগকে তেইশ নন্বৰ 


লঞ্জিজন্বুহ্মান্র ছেনাহ্ন 
১৯৭১-এর ২২ মার্চ ওয়েস্ট ইশ্ডিজের 

গায়ানার জ্জটাউনে বৃষ্টি হয়েছিল। 
প্রশ্ন হতে পারে, “তাতে কী? কত 

জায়গাতেই তো বাঁন্ট হয়।” যাঁদ বাল, 


হলেও অনেকের কাছে সে-কথা একটা সাধারণ 
ঘটনার বোঁশ কিছ; বলে মনে হবে না। কিন্তু 
যাঁদ বাল এ ব্যাউসম্যানটি হলেন ভারতের 
পয়লা নম্বর ব্যাট সুনীল মনোহর গাভাসকার 
তাহলে প্রত্যেকেই ভাববেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে 
1কছু ব্যাপার আছে। 

আছে। কারণ ওটাই 'ছিল গাভাসকারের 
প্রথম টেস্ট সেটার । জীবনের দ্বিতীয় টেস্টে 
ওই সেপ্চীরর (১১৬) সাহায্যেই গাভাসকার 
জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি এসেছেন এবং 
থাকবেন.। আর, বৃম্টির কথা তুললাম এই 
জন্যেই যে ওটা যেন একটা ইঞ্গিত! প্রকাতি- 
দেবী হয়ত বাঁঝয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, 


যে-ছেলোট এইমাঘ্ধ জীবনের প্রথম টেস্ট 
সেন্চার পেলেন, তানি আরও অনেক শতরান 


ইমরানের বল বাউন্ডাঁরতে পাঠাচ্ছেন গাতাসকার 


দেবেন। বৃষ্টিধারার 
**১স্পক্পি- কি বীনা 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পণ্টম টেস্ট পর্যন্ত 
গাভাসকারের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাস হল 
তেইশটি সেণঃরির ইীতিহাস। এখন সুনাল 
গাভাসকার মানেই সেন্টার । “সুনীল কত রান 
করেছেন” এ-প্রশ্ন এখন আর কেউ করে 
না। সবাই জানতে চায়, সুনীল সেঞুরি 
করেছেন ফিনা। আর সেণ্চুুর 'করলে লোকে 
সেটাকে খবর বলে মনে কু না, নাকরলেই 
করে। এবং আগামী কিছুকাল পর্যন্ত 
ভারতের তথা বিশ্বের ক্িকেট'অনরাগাদের 
মনে যষে-প্রশন আলোড়ন স্‌ম্টি করবে তা হল, 
সুনীল কি স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ২১টি 
সেণ্চারর রেকর্ড ভাঙতে পারবেন? 


সুনশলের সে ক্ষমতা বা যোগ্যতা অবশ্যই 
আছে। তবে ভাগ্যদেবীকে একট; প্রসন্ন হতে 
হবে বই-কী! 

সে যাই হোক, সেঞ্চারর সংখ্যার দিক 
থেকে সুনীল এখন বিশ্বে তৃতীয়। দুই স্যার 
ডন ব্র্যাডম্যান ও গারফিল্ড সোবার্সের 
পরেই সুনীল । অবশ্য ব্র্যাডম্যান ২৯ সেণ্ুরি 
করেছেন মান্র &২টিটেস্টে। সোবার্সের ২৬ 
সেঞ্র করতে লেগেছে ৯৩ টেস্ট। 'তিন- 
জনের মধ্যে ব্র্যাডম্যানের গড় (৯৯,৯১৪) সব 
চেয়ে ভাল। তেমনি সোবার্সের মোট রান 
(৮,০৩২) আর সর্বোচ্চ রান (৩৬৫ নট 
আউট)। 

মোট টেস্ট, ইনিংস-সংখ্যা, কতবার নট 
আউট, মোট রান, সর্বোচ্চ রান, সের সংখ্যা 
ও রানের গড় এই ক্রমে ব্র্যাডম্যানের সংখ্যাগাঁল 
হল-৫২, ৮০, ১০, ৬৯৯৬, ৩৩৪, ২৯, ৯৯" 
৯৪ আর সোবার্সের ১৯৩, ১৬০, ২১, ৮০৩২, 
৩৬৫ নট আউট, ২৬ ও &৭'৭৮। পেছন- 
পেছন আসছেন সুনীল। চশপক টেস্ট পর্যন্ত 
তাঁর সংখ্যাগ্ীল হল ৬১৯, ১১০, ৮, ৫৮৪২, 
২২১, ২৩, ৫৭"২৭। 

শেষ পরয্ত সুনীল কী করবেন জানি 
না। তবে তোমাদের মতো আমারও ইচ্ছে 
করছে ৪০এ স্যার ভালচন্দ্রু রোড, দাদার, 
বোম্বাই ৪০০ ০১৪ ঠিকামায় তাঁকে একটা 
চিঠি পাঠিয়ে দিতে--“যা করবার তাড়াতাঁড় 
করে ফেলুন, আমরা আর অপেক্ষা করতে 
পারাঁছ না। 


৫০ 


গাতাগকাবেৰ কথা 


অন্ভিতভিক- 0হলক্ল 

সুনীল মনোহর গাভাসকার হয়তো আর 
কোনোদিন ভারতের আঁধনায়ক হবেন না। 
তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ষে, 


দিকে ও'র ভাগ্য বেশ বিরুপ ছিল। 
কেন. হয়তো প্রথম শ্রেণীর খেলাতেও কখনও 
সুযোগ পেতেন না তিান। বদ্বের ছেলে 
সনখল ওই শহরের রাঞ্জ দলে স্থান 
পাচ্ছিলেন না কিছুতেই । যাঁদও, স্কুল এবং 
কলেজে নিজের ব্যাটিং - দক্ষতা তান ব্লমাগত 
দেখিয়ে গিয়েছিলেন। নির্‌পায় হয়ে তানি 
আন্তঃ-রাজ্য খ্রী্সফার নিলেন। উদ্দেশ্য, 
কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবে খেলা । শেষ 
মুহূর্তে নতুন করে সুযোগ পেয়ে তিনি 
থেকে গেলেন। 

সেই সুনীলের নামে আজ রেকর্ডের 
মালা। শুধু ব্যাটসম্যান নয়, আধিনায়ক 
হিসেবেও । যান কখনও টেস্ট-খেলোয়াড় 
হওয়ার কথা ভাবতে পারেনান, সেই 'তাঁনই 
আজ ভারতের আধিনায়কত্বের পদে রেকর্ড 


সৃদ্টি করেছেন। | 
ভারতের ১৯ জন অধিনায়কের মধ্যে 
খু বাছ্্ত্বি। বেদী 
অসস্থ নিডীজ্ঞল্যান্ডের বিরুদ্ধে 


ইধল্যা'ড সফরে অধিনায়ক হতে অস্বশকার 
করেছিলেন তাঁনি। 
আজ গাভাসকার ০.4 বলেছেন, তিনি 


আসন্ন ওয়েস্ট ইশ্ডিজ সফরে অধিনায়কত্ব 


| 


আগের মহরতে 


করতে পারবেন না। ও-দেশে [তান যেতে চান 
না। কারণ হিসাবে বল্গেছেন, গত ১৮ মাসে 
তান এত বোশ টেস্ট-ক্রকেট খেলেছেন যে, 
এখন তাঁর কিছুদিন বিশ্রাম প্রয়োজন। ওই 
সারজের পরে তিনি আবার দেশের হয়ে 
খেলতে রাজি। ভাবষ্যতের 

“তোর হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যে তিনি 
পাকিস্তানের বিরদ্ধে শেষ টেস্টেও আধি- 


গেলে প্রথমেই মনে পড়ে গত 
৮ ৯৯০ 
বলেন যে, গাভাসকার তখন 
বগা 858৮ 


৫১ 


তাঁকে আঁধনায়কের পদ থেকে সারয়ে 
1দয়েছিল। 

আসল কারণ অবশ্য অন্য কিছুও হতে 
পারে। সেই সফরে গাভাসকার অধিনায়ক 
হতে চাননি, যাঁদও তার ঠিক আগেই 'তাঁন 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজের বিরুদ্ধে ?সারজ জেতেন। 
এবারও বিদেশ-সফরে [তানি যেতে চাইছেন না, 
সুতরাং তাঁর আঁধনায়ক হওয়ার প্রশ্নই 
ওঠে না। 

আরও কারণ আছে। ১৯৭৬ সালে লেখা 
সানি ডেজ? বইতে সুনীল 
লোকেদের সম্বন্ধে এমন কটু মন্তব্য 
করেছেন যে, সেখানে তাঁর পক্ষে 'ফিরে যাওয়া 
1বপজ্জনক হতে পারে। তিনি লিখেছেন, 
ওথানকার লোকেরা একেবারে গেছো, তাদের 
গাছেই ফিরে যাওয়া উাঁচত। 

এই ধরনের মন্তব্যে গ'দের ক্ষুব্থ 
হওয়াই স্বাভাঁবক। 

এঁদকে আবার একাঁট গুজবও শোনা 
যাচ্ছে। গাভাসকার সফরে যেতে নাচেয়ে 
চাপ সৃষ্টি করছেন। তান হয়তো ভেবেছেন, 
এইভাবে ক্রিকেট-বোর্ডের কাছে নিজেকে 
'অপারহার্য করে তুলে তান তাঁর পাঁর- 
শ্রীমকের অত্ক বাড়িয়ে নিতে পারবেন। 

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা হয়নি। গাভাস- 
কারকে বলা হয়েছিল, তান যেন বোর্ডকে 
ঈলখে জানান যে, তান বিদেশ-সফরে যেতে 
প্রস্তৃত। না হলে তাঁকে দলে নেওয়ার প্রশ্নই 
উঠবে না। 

এর ফল হান এই যে, আরও সাতাঁটি 
সেণ্যার করে ব্র্যাডম্যানের সংখ্যা আতব্রম করার 
রেকর্ড তোর করতে সুনীলের আরও অনেক 
সময় লেগে যাবে। 

হয়তো পরের অস্ট্রোলয়া এবং পাঁকস্তান 
সফরের শেষেই পরিসংখ্যান বলবে, পাৃঁথবশীতে 
গ্রাভাসকারের চেয়ে 'ভাল ব্যাটসম্যান কখনও 
দেখা যায়ান। 

ওয়েস্ট হীণ্ডজে গাভাসকার "প্রতিবারই 
খুব ভাল খেলে থাকেন। ওই দ্বীপপুঞ্জে 
গেলে হয়তো অনেক আগেই তিনি বিশ্ব- 
শ্রেষ্ঠের খেতাব পেয়ে যেতেন। 
কিন্তু গাভাসকার যাচ্ছেন না। আশা করা 
যায়, তার পরের দুটি বিদেশ-সফরে অংশ নিলে 


গাভাসকার খ্যাতির তু্গো উঠবেন। 
২ক্োটো। বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত 


1 8 দাদ | 
সুহ্যান্ল সশ্ওভ্ভ 
আনন্দমেলার প্রচ্ছদ- 
ত্র দেখে আলি তো অবাক। বললেন, “এ 


কী! ১১-5১-15 
“একট: নজর করে দেখুন, ওটা সিগারেট লয়, 


দেশলাইয়ের কাঠি।” শহনে একগাল হেসে 
আলি বললেন, “তাই বলো! আম কখখনো 
সিগারেট খাই না।” 


আনল্দমেলা যে ছোটদের কাগজ, এইটে 


শুনে আল তো দারুণ খ্াঁশ। বললেন, “কাঁ 
জানো. ছোটদের আঁম দারুণ ভালবাসি ॥, 
ছোটরাই কি তকে কম ভালবাসে নাকি! 
আলির সঙ্গে সঙ্গো ঘুরল:ম, সব জায়গাতেই 
ছোটদের মধ্যে দেখলুম [তঘি দারুণ সাড়া 


আদর করেছেন, 
কও একট; আপাতত করেনান। 
কথায় [তান বলেন, 'শকডস ফাস্ট”, 

দাল্পির. দামি হোটেল মৌর্য-শেরাটনের 
চত্বরে দশাড়য়ে আছ, আঁলও দপাঁড়য়ে 
আছেন। গাড় এলেই আমরা এয়ারপোর্টের 
দিকে রওনা হব। চারপাশে সব অটোগ্রাফ- 


শিকারর ভিড়, খচাখচ সই করছেন, মুখও 
চলছে সমানে । এরই মধ্যে দেখতে 


অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে একট: দূরে দ্শীড়়ে 
আছে। কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। আঁল 
ও জিপ পক 
একটা নয়, দুটো নয়, রাত 
সই করে 'দিয়ে বললেন, “কণ, খুশি তো? 
একটা নিজে রেখো, অন্যগুলো বন্ধু-বান্ধবদের 
বিলিয়ে দিও। তাদের কাছে হিরো হয়ে যেতে 


বোধহয় লাখখানেক সই 'দিয়েছি। 
আমার জীবনে কখনো এত কাজ কাঁরানি।” 
কিন্তু বয়েস যাদের তিন-চারের কম, তারা তো 
আর সইয়ের মর্ম বোঝে না! তাই আলি বাঁদও 


মাতিয়ে রাখেন। নিজেকে এখন আর 'গ্রেটেস্ট 
বক্সিং ছেড়ে দিয়োছ। আর তাছাড়া, বাক্সং 
যখন করতুম, নিজেকে তখন গ্রেটেস্ট বলতৃম 


৫৩ 


কেন জানো? স্রেফ টাকা কামাবার জন্য। আদি দ্‌ঃখ করে বললেন, “তার বোঁশর ভাগই 
লাদা চামড়ার লোকরা তো আর কালা গেছে আয়কর মেটাতে। িটায়ার করার পর 
আমর হামবড়াই সহ্য করতে পারে না। বড় তো মহা মৃশাঁকলে পড়ে গোছ, কীকরে 
বড় কথা কনতুম বলে তারা আমার উপর যে সংসার চঙ্বে জানি না।” এটাও অবশ্য 
হাড়ে-হাড়ে চটা 'ছিল। তাই বারবার ওরা পয়সা মজার কথাই, কেননা, আয়কর দিয়েও যা 
খরচা করে এই ভেবে আমার লড়াই দেখতে তশর থেকেছে সেই অঙ্কটাও নেহাত কম নয়। 
আসত যে, এবারে আমি নির্ঘাত হারব। ওরা শুনোছলাম, আলি বড় আত্মম্ডার, 
পনেরো বছর ধরে আমাকে টাকা দিয়ে গেছে, অহংকারশ, বদমেজাঁজ মানূষ। কাছাকাছ 
আম হারানি।” এসে দেখলুম, মোটেই তা নন। ঠাট্টা 

মুন্টিষুদ্ধে আলি এ-যাবং আয় করেছেন পাঁরহাসে সব সময় যেন টগবগ করছেন। তশার 
প্রায় প্*তাল্লিশ কোটি টাকা। “াঁকল্তু” মতে, পাথবীর পয়লা নম্বর মুণ্টিষোদ্ধা 


. 
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11) |।।00)। ৰা! 


দিক্র ন্যাশনাল স্টোডস্লামে ছ বছরের এক শিশ্মর ঘষতে আল কুপোকাত! 
৫৪8 


জ্যাক জনসন, তার পরে পর-পর আসবেন 
ফ্লুয়েড প্যাটারসন, জ্যাক ডেম্পাঁস। 

এবারে সর্বশেষে আর একটা মজার কথা 
বাঁল। ফুটবল নিয়ে তো আমাদের উৎসাহের 


অন্ত নেই। আঁলর কিন্তু এ-ব্যাপারে হক বর ফেলনা হয়” 


একটুও উৎসাহ নেই। বললেন, “থাকবে কী 
করে? এ-খেলার মাথামশ্ডু কিচ্ছুই যে বি 
না। তবে হ্যগ, পেলের শেষ খেলা দেখতে 
গিয়োছলুম। কিন্তু সেটা ফুটবলের জন্য নয়. 
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সুনীলের ছেলে রোহন (জল-বিরাঁতির সময়ে মাঠে 
ঢ্‌কে কাঁপল দেবকে আদর করছে) 


২৬০ ১ 


218) 1৩৮৪ 


ইডেনে ড 


জলেলাক্ষ হ্াম্ণও্ওগ্ভ 
কলকাতার মান্ষ আসিফ ইকবালকে 
মনে রাখবেন- একটি প্রাণহণীন ম্যাচকে জীবন্ত 
করে তুলোছলেন 'তাঁন। ভারতের ৩৩১৯ 
রানের জবাবে পাকিস্তান চার উইকেটে ২৬৩ 
রানে যখন তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করল, 
তখন সবাই ধরেই নিয়োছলেন ম্যাচ ড্র হচ্ছে। 
ষষ্ঠ টেস্ট অবশ্য শেষ পর্যন্ত অমঈমাংধাসতই 
থেকে গেছে, কিছ্তু দুদিন ধরে উত্তেজনায় 
টগবগ করেছে ইডেনের দর্শক। 
চতুর্থ দিনের শুরুতে মান্র ১৯টি বল 
থেলে ওয়াঁসম রাজাকে সঙ্জোে নিয়ে প্যাঁভি- 
আঁসিফ। এক 


আসিফ ইফবাল 


কী ঘটে গেল। পরের মুহূর্তেই হাজার- 
হাজার করতালি আঁভনান্দত করল পাকিস্তান 
আঁধনায়ককে। 


ম্যানশিপের নিদর্শন রেখে গেলেন আঁসফ 
ইকবাল। তর নিজের কথায় £ “ম্যাচের 
আকর্ষণ শেষ পর্য্তি জইয়ে রাখতে আমি 
সাধ্যমত চেষ্টা করেছি? । উনষাট রান পিছনে 
থেকে দান ছেড়ে দেওয়াকে অনেকেই বলেছেন 
গ্যাম্বািং । কিন্তু আসিফ মনে করেন ওটা 


৫৬ 


ক্যালকুলেটেড রিস্ক? । 

ম্যাচের প্রায় শুরু থেকেই ক্লাব হাউসের 
দিকে উইকেটের এক জায়গায় ক্ষত (প্যাচ) 
সৃষ্টি হয়োছল, যেখান থেকে মাঝে-মাঝে 
বিশ্রীভাবে বল লাফাচ্ছল। এ ক্ষতকে কাজে 
লাগয়ে ইমরান প্রথম ইনিংসে ভয়ঙ্কর হয়ে 
উঠোছলেন। চতুর্থ দিনে উইকেটের অবস্থা 
মোটেই ভাঙ্গ ছিল না। অতএব আঁসফ টের 
পেয়োছলেন ইমরান "দ্বিতীয় ইীনংসেও সফল 
হবেন। এছাড়া আসিফ জানতেন, ভারতের 
পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসমান সুনীল গাভাস- 
কার টনাঁসলের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন এবং 
ইনিংসের সূচনা করতে পারবেন না। অতএব 
ভারতকে যাঁদ অল্প রানে আউট করে দেওয়া 
যায়, তবে ষষ্ঠ টেস্ট জেতা তশদের পক্ষে 
অসম্ভব নয়-_বিশেষ করে পিটিয়ে রান তুলতে 
পারেন বলে পাঁকস্তানি ব্যাটসমানদের যখন 


তশকে উপযুস্ত সাহায্য দেবার মতো বোলার 
পাকিস্তান দলে কেউ ছিলেন না। তাই মান্র 
৪৮ রামে চার উইকেট খুইয়েও ভারত 'দ্বতীয় 
ইনিংসের রান ২০৫ পর্যন্ত টেনে 'নয়ে যেতে 
সক্ষম হয়েছে । এই ব্যাপারে সব থেকে বোশ 
প্রশংসা প্রাপ্য ভারতের শেষ জড় কারসন 
ঘাউীঁড় (৩৭ নট আউট) এবং দিলখপ দোঁশর 
৬)। এরা যেশুধু ৩২ রান যোগ 
করেছেন তা নয়, সেই সঙ্গে প্রায় একঘণ্টা 
উইকেটে থেকে পাকিস্তানের জয়ের পথে মস্ত 
'বাধা সৃষ্টি করেছেন। 

তবু এক সময়ে মনে হচ্ছিল, পাকিস্তান 
যষ্ঠ টেস্ট জিততে বসেছে, বিশেষ করে যখন 
রাজা ও জাভেদ মিয়শদাদ, বা মিয়মাদাদ ও 
আঁসফ জড় ব্যাট করাছিলেন। রাজা একাঁট 
বিতাঁকত রান - আউটের শিকার হয়েছেন। 
আর আসিফের দুভাগ্য,. জীবনের শেষ টেস্ট 
ইনিংসে পা পিছল্সে রান আউট হয়ে গেলেন। 
আসিফ এবং 'ময়শদাদকে বলা হয়ে থাকে 
“ফাস্টেস্ট রানার বিটউইন দ্য উইকেটস ইন 
দ্য ওয়াজ্ড”+__-অর্থৎ ব্যাট করার সময় এ*রা 
দুজন সব থেকে দত গাঁতিতে রান নিয়ে 
থাকেন। সেই নমুনা দেখার সুযোগ হল 
কলকাতার দর্শকদের। বল ঠেলেই রান 
নাচ্ছিেলেন আসিফ ও মিয়পদাদ, এবং যতক্ষণ 


সন্দীপ পাতিল বেপরোয়া ব্যাটসম্যান) 
এরা দৃ*জন ব্রীজে ছিলেন, ম্যাট ছিল 
উত্তেজনার 


তুঙ্গে। 

ইডেন টেস্ট 'কিছন ব্যান্তগত কীতত্ব এবং 
ব্যর্থতার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে । জীবনের 
প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে অনবদ্য ৯০ রানের 
ইনিংস উপহার দিলেন তাসালম আ'রফ। 
মান্ন চার রানের মাথায় ঘাউীড়র বলে 'স্লিপে 
দিবা*্বনাথের হাতে ক্যাচ 'দিয়ে রেহাই পাওয়ার 
পর তণর ব্যাট থেকে আমরা দেখেছি চোস্ত 
মার এবং বাঁলষ্ঠ ডিফেল্স। অবাক হয়ে 


৫৭ 


৮ 


্ 


তশর 
দুভা্য, প্রথম আবিভাবে সেন্র পেলেন 
না। দুর্ভগ্যই বলব, কারণ কপিলের বলে 
ব্যাকওয়া্ড শর্ট লেগে চৌহান ষে-রকম 
তৎপরতায় ক্যাচাট 


রান করার সময় কপিল টেস্টে তশর হাজার 
রানও পূর্ণ করেন। শত উইকেট পাবার 
ব্যাপারে কাঁপলই প্রথম ভারতীয় পেস 
বোলার । ভিন্ন মপকড়ের ২৩টি টেস্টে 
“ডাবলের, পরই দ্রুততম টেস্ট “ডাবল 
কাঁপলদেবের (২৫টি টেস্টে)। স্বয়ং পাক 
আঁধনায়ক আসিফ ইকবাল মন্তব্য করেছেন, 
কঁপলদেব এখন পৃথিবীর সেরা অল- 
অন্যতম এবং তশর অসাধারণ 
দক্ষতাই এই 'সারজে ভারতের রাবার জয় 
সম্ভব করে তুলেছে। 
ইডেনে ভাল ব্যাটংয়ের জন্য তারফ 
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জাভেদ মিয়ণদাদ, মাজদ খশ এবং ওয়াসিম 
রাজা । গাভাসকারের দূভাগ্য, দুই হীনংসেই 
ইমরানের বল বিশ্রীভাবে লাফিয়ে উঠে তপর 
উইকেট নিয়ে গেল। টসে জেতা ছাড়া আঁধ- 


নায়ক 'বি*বনাথের কাছে এ-টেস্ট মোটেই 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে না। 
তবে ইডেনের দর্শক নিশ্চয় মনে 


রবারটসের 
ফাস্ট বোলিং উপহার 'দয়ে গেলেন পাঁকি- 


সাহাষ্য করার মত আর একজন পেস বোলার 
যাঁদ পাকিস্তান দলে থাকতেন, তবে ভারতের 
রাবার-জয় এতটা সহজ হত না। 

ফোটে বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত 


৫৮ 


জে নদ নদী 
আমুর 
ছিিক্মন্সি 

আমর এশিয়ার প্‌ৃবাঞণ্চলের নদী এবং 


নদীর উৎপাত্ত হয়েছে উত্তর-পূর্ব চীনের 
উত্তর সীমায়, তারপর মণ্গোলয়ার মধ্যভাগ 
এবং সেই অংশের সোভিয়েউ ইউনিয়নের 


মধ্য দিলে পূর্ব দিকে এবং দাঁক্ষণ-পূর্ব দিকে র 


খাবারতস্কের কাছ দিয়ে বয়ে গিয়ে উত্তর- 
পশ্চিম দিকে বে'কে গেছে, তারপর তাতার 
গলে মিশেছে। সোভিয়েট 
সীমান্তের এইটিই 
দীর্ঘতম নদশী। এর চীনা নাম হেই-লহ৬-চিয়াং 
_ন্অর্থ কালো-দ্রাগন নদী। মঙ্গোলিয়ায় 
এই নদীর নাম খারামরেন_ অর্থাৎ কালো 


। 

নদশীটির দৈর্ঘ্য ২,৮২৪ িলোমিটার। 
শিল্কা ও আরগুন নামে দাট নদী “মলে 
এই নদীর উৎপাত্ত। নদীঁটির গাঁতপথে অনেক 
উপনদী এসে মিশেছে- হুদও আছে অনেক। 


[শিল্‌্কা এবং 
মিশে যাওয়ার পর আমুর নদীর উচ্চভাগের 
শুরু এবং প্রায় ৫৫০ মাইল বয়ে যাওয়ার 
পর জেয়া নদীর সঙ্গে মিশে তার সমাপ্তি। 
খাবারভস্ক পর্যন্ত আরও ৬০০ মাইল 
আমুর নদীর মধ্যভাগ এবং তারপর আরও 
৬০০ মাইল বয়ে যাওয়ার পর মোহনায় 
গিয়ে শেষ হচ্ছে নদশর নিম্নভাগ। 


উচ্চভাগে এই নদী খিনগান্‌ পর্বতের 
বিস্তৃত অংশ ও আমজারস্কি পাহাড়ের মধ্য 
দিয়ে বয়ে গেছে'। এর পরে নদীটি মালভূমি 
অঞ্চলে প্রবেশ করে। আশ্নেয় শিলার ওপর 
দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় কোথাও কোথাও 
জল গরম হয়ে ক্রমাগত বাঞ্পের সৃষ্ট হয়, 
এবং কৰণও কখনও আগুনের শিখাও 
দেখা ২%। নদীর বাঁ তীর সম৩পঙ্মির 
সঙ্গে । বেখে নন তীরে অছে খিনগ। 
পাহাতকে. 1৯৬, ৮ 


নদর নিম্নভাগে অনেক জলাভাম আছে। 
নর্দীখাত অনেক জায়গায় খুবই চওড়া। 


এইসব উপনদর জলে পুন) 
আমুর নদীর দু কৃল ছাপিয়ে ওঠে এবং 
জলাভূমিতে ভরা 

নদশীট বয়ে যেতে থাকে । এইখানে নদী 
অনেক দ্বীপ, বালির চড়া, খাল-ীবলের স্মান্ট 
করেছে, ফলে নদশতে যখন জল বেশি থাকে 
তখন এই সম্পূর্ণ অণ্চলটাই একটা বড় 
হুদের মতো মনে হয়। গাতপথে পাহাড় 
থাকার দরুন এই নদী জাপান সাগরের 
কাছাকাছি এসেও উত্তর 'দকে বে*কে আরও 
৬০০ মাইল বয়ে গিয়ে একটি চওড়া এবং 


অঞ্চলের জলবায়ু 
মৌসুমশ। শতকালে সাইবোরয়া থেকে বয়ে 
আসা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে। এ সময়ে 
বৃষ্টি পড়ে না। তাপমান্রা হমাচ্কেরও নীচে 
নেমে যায়। জুলাই-অগাস্ট মাসে বৃষ্টিপাত 
সবচেয়ে বেশি। 

আমূর নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। 
নদীর জলধারা পুষ্ট হয় প্রধানত বৃষ্টির 
এবং পাহাড়ের বরফগলা জলে । জলবৃদ্ধির 
জন্যে নদীতে মে থেকে অক্লৌোবর মাসের 
মধ্যে ব্যাও হয়। মার্চএপ্রলে জলের 
পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে। অক্টোবরের 

বরফ জমতে শুরু করে। নঙ্গীর 

বাঁকে বরফে আটকে গিয়ে জল অনেক সময় 
পণ্ঠাশ ফট পর্যন্ত উপ্চু হয়ে ওঠে। 

আমুর নদী বছরে ছ মাস নৌ- 
বাহনযোগ্য। নদীর দুই 
আছে। 


তরে অনেক বন্দর 


৬ঞ্ 


হাওড় ভিলা দ্বনেৰ 
গরধান শিক্ষক 
কী বলেন 


গত শতাব্দীর মাঝামাঝ সময়ের কথা। 
হাওড়ার সরকার দফতরখানা কোর্টগিজা ও 
কররখানার কাছে ফাঁসতলার 'বরাট মাঠের 
এক কোণে নি রন বালির ওই 
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নাচঘরেই ১৮৪৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল 
হাওড়া গভর্নমেন্ট স্কুল। এখনকার নাম 
হাওড়া জিলা স্কুল। 
প্রধান শিক্ষক শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্রাচার্যর মুখে 
হাওড়া জিলা স্কুলের ইতিহাস শুনতে শুনতে 
চলে 'গিয়োছলাম সেই সুদূর অতাঁতে. যখন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষা-বিস্তারে উদ্যোগী 
হয়ে স্কুল খুলে চলেছেন। হাওড়ার 
গভর্নমেন্ট স্কুলকেও পুর্ষাঁসংহের 
উদ্যোগের ফল বলা যেতে পারে । আরও দুটি 
বিখ্যাত নাম হাওড়ার এই সরকার স্কুলটির 
সঙ্গে যুস্ত প্রথম ভারতীয় প্রধান 
শিক্ষক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কবি করুণা- 
নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই স্কুলের প্রান্তন 
ছাত্রদের মধো আছেন প্রলোকগত এয়ার- 
মার্শাল সন্ত্রত মধখোপাধায়, শ্রী করণাকে ৩৭ 


সেন. ডঃ আসত বন্দ্যোপাধ্যায়। 

শ্রী ভট্রাচার্য ৩৬ বছর ধরে শিক্ষকতা 
করছেন। ও*র বিষয় ইংরেজি । 

বোর্ডের পরীক্ষায় আপনার স্কুলের 
ছেলেরা কেমন ফল করেছে? এই প্রশ্নের 
উত্তরে তান বললেন, “জাতীয় মেধাবৃত্তি 
প্রতি বছরেই আসে । প্রায় প্রতি ব্ছর সব 
ছান্রই মাধ্যামক পরাঁক্ষায় পাস করে। বোঁশর 
ভাগ ছান্নই প্রথম 'বিভাগ পায়। তৃতীয় বিভাগ 
কেউ পায় না বললেই চলে । গতবার ষোলোজ্ন 
প্রথম বিভাগে, সতেরজন দ্বিতীয় বিভাগে 
পাস করেছে, কেউ ফেল করোন। ১৯৭৮ 
সালে ৩৪ জন ছান্র মাধ্যামক পরণক্ষা 'দিয়ে- 

, তার মধ্যে ৩০ জন প্রথম বিভাগে এবং 
মাত চারজন “দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে। 
এই স্কুলের ছাত্ররা স্ট্যান্ড করেছে 
অনেকবার 1 

শ্রীভট্রাচার্যের মতে পরক্ষায় ভাল নম্বর 
পেতে হলে ছানদের উীচত যথাযথ উত্তর 
দেওয়া। ছোটর ওপর গুছিয়ে লেখার ওপরই 
বেশি জোর দিতে হবে। সাধারণ ছেলেরা যাঁদ 
সঠিক উত্তর দিতে দিতে নাও পারে, 
উত্তরটা যেন প্রশ্নের কাছাকাছি হয়। 
ভাল ছেলেদের লক্ষ রাখতে হবে 
উত্তর যেন সঠিক হয়, সোজা প্রশ্নের 
সোজা উত্তর হওয়া চাই। বানান ভূল 
যাতে না হয় সোঁদকে সতর্ক থাকতে হবে। 
পূর্ণবাক্যে উত্তর দেওয়ার চেহ্টা করতে হবে. 
অর্ধ-সমাপ্ত বাক্যে নয়। 

বললাম, “আপনার নিজের বিষয় 'নিয়ে 
কিছু বলুন।৮ বললেন, “ইংরোজতে ফা 
পড়ানো হয়, তার ওপর মৌঁখক প্রশ্ন অভ্যাস 
ফরা এবং ছোট ছোট প্রশ্নের ছোট ছোট উত্তর 
ধিলখে তোর করা উীচত। গ্রামারে একটু 
বোশ জোর দিতে হবে, বিশেষত “টেন্স'-এর 
ওপর, কারণ ছান্নরা.এখানেই বেশি ভূল করে। 
বাক্যের গঠন সম্পর্কেও একটা সুস্পহ্ট 
ধারণা রাখা দরকার । কোথায় 'সাবজেরঁ বসবে, 
কোথায় ভার্ব কোথায় বা অবংজন্ বসবে-_ 
শিখতে হবে।” 

“আর বাংলা ?” 

“বাংলা সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই 
বলা যেতে পারে, মাতৃভাষা হলেও ছেলেরা 
খুব বানান ভূল করে। এটা শোধরাতে হবে। 
ব)/করণও ভালভাবে পড়তে হবে। ছোট ছোট 


৬ 


প্রশ্নের উত্তর ভালভাবে তৈরি করতে হবে ।” 

অঞ্ক সম্পর্কে উনি বললেন, প্ক্লাসের 
কাজ মন 'দিয়ে করলে বাঁড়র কাজ অনেক 
সহজ হয়ে যায়। অন্যের সাহায্য ছাড়াই অগ্ক 
কষতে শিখতে হবে। ধফাঁজক্যাল সায়।ন্স 
এবং লাইফ সায়াল্সে প্র্যাকাটক্যাল পরণক্ষা 
উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ সব বিষয় 
ভালভাবে হলে হাতে-কলমে কাজ 
করতে হবে ।” 

আর একট প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন. 
প্ভুগোল পড়ার জন্যে মাপ; চার্ট, গ্লোব, 
মডেল ইত্যাদর সাহাধ্য নেওয়! দরকার। 
ইতিহাস পড়ার সময়ও ম্যাপের সাহায্য নেওয়া 


ক্লাদ টেন-এর ফা বয় 


টেস্টে ফাস্ট হয়েছে ইন্দ্রনীল গৃপ্ত। 
এই স্কুলে ও প্রশী থেকে পড়ছে। নিচু ক্লাসে 


হত। 

ইন্দ্রনীল 'দনে ছ" থেকে সাত ঘল্টা পড়ে। 
সকালে চার এবং রাতে তিন ঘন্টা । দুপুরে 
লেখার কাজ করে। লেখায় ও পড়ায় প্রায় 
সমান সময় দেয়। লেখা গৃহশিক্ষক দেখে দেন, 


গাঁণত ও লাইফ সায়ান্স। নরেশ সমাজপাঁতির 
বই থেকে স্কুলে অঞ্ক কষানো হয় এবং 
ইন্দ্রনীল কেশব নাগ ও দাস-বর্মণের বই 


সুনীলেন্দ বসাক ও সাম্যাল-চটোপাধ্যায়ের 
বই। ইংরোজি গ্রামাস্ দি কে দে-সরকার এবং 
রেন ত্যাশ্ড অনুসরণ 
করে। বাংলা ব্যাকয়ণে ধামনদেষ চক্ষবতর্গী। 


পড়ে সমীলকুমার় ঘোষের, 
প্রভাতাংশ মাইতির এবং ডঃ ফিরণ চৌধুরশর 


উচিত। সংস্কৃতে শব্দর্প, ধাতুরুপ, কারক, 
বিভান্ত, অবাঁয় ভালভাবে পড়া উচিত, আর 
অনুবাদের ওপর জোর দিতে হবে। খাটলে 
সংস্কৃতে প্রচুর নম্বর ওঠে ।” 

সবশেষে জিজ্ঞেস করলাম, “যে-সব মেধাব” 
ছাত্র-ছাত্রী ভাল স্কুলে পড়তে পায় না, 
তাদের সম্পর্কে ক ভাবছেন 2” 

শ্রীভট্টাচা্ বললেন যে, “প্রকৃত মেধাবী 
ছান্ন-ছান্রশ সাধারণ স্কুলে পড়লেও ভলে ফল 
করবে। ছাল্র-ছাত্রীদের উচিত স্কুলের শিক্ষক- 
শাক্ষিকাদের কাছ থেকে সাহাষ্য নেওয়া । 
আনন্দমেলার মতো পাশ্রকা থেকেও প্রচুর 
সাহাষা পাওয়া যায়।” 
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বই। ভূগোলে উপেন্দ্র রায়, সুভাষরঞ্জন বসু। 
সংস্কৃতে েলপস টু দা স্টাড” পহন্টস 
অব স্যাধাস্কট গ্রামার আ্ান্ড কম্পোঁজশন? 
এগুঁল থেকে অন্বাদ ও কম্পোঁজশন করে 
এবং ব্যাকরণের জন্যে পড়ে বাকরণ কৌমুদা। 
ইন্দ্রনীলের আতরিন্ত বিষয় মেকানিকস, স্কুলে 
পড়ানো হয় কামিনীকুমার দেব-এর বই। 
লোঁনর বইও পড়ে। এছাড়া টেস্ট পেপার্স 


ক্যারাম। ক্যারামে ও স্কল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। 
ইন্দ্রনীল আনন্দমেলা পড়ে। 
লাধলা মগোপত্যেয় 


৬৩ 


৬৪ 


7... 


জন্ভত-জানোয়ার-”২ কাগজের খেলন। ? ভেড়া-”২ 
জ্লাক্মাভ্বল্ ল্্যযোন্পাঞ্ঞ্যাজ্জ। হ্চাল্লিল্ল 


এবার ভেড়ার শরীরের কে) অংশ. 'নয়ে 
তোমার কাছে ইদুর আঁকা তো অনেক | নীচের ?দিকে মাপমতো ফাঁক করে কেটে জায়গ। 
সোজা হয়েছে। জেনেও ফেলেছ কণভাবে এর (১ নং ও ২ নং ছাব) করে নাও পা আটকাবার 
আরম্ভ আর শেষ। জন্যে। কান আটকবার জন্যেও চিরে নাও নরুন 
এবারের নমুনায় সেই ইন্দুরকে কেমন | দিয়ে (৩ নং ছবি)। তোঁর করে রাখা পাগদাল 
এঁদক-গাঁদক. করে সহজেই আঁকা গেছে। | (খ-ছাব) ভেড়ার শরীরে কেটে রাখা (১+২) 
শুরু করে দেখো না-- আরও কতভাবে জায়গায়৷ ঢুকিয়ে দয়ে কেই নং ছাঁব+খ ছাঁব) 
ইদুর তোমার কাছে ধরা দেয়। দাঁড় কাঁরয়ে দাও। ভেড়ার মাথার কাছে (৩ নং) 


করো। পায়ের খুরের 
খপজ কেটে নাও (৪ নং ছাঁব )। 

জেনে রাখো-€১) একটা বোর্ডের গায়ে 
আর-একটি বোর্ড লাগাবার ফাঁকটির মাপ হবে 
কাজ করার বোর্ডের মোটার মাপ মতো। (২) 
খেলনা রং করতে চাইলে তুলি-রং 'দয়েও যেমন 
করতে পারো, তেমন রঙিন কাগজ ব্যবহারেও 
বাধা নেই। চোখের জন্যে রঙিন পদীত দেখতে 
সুন্দর হবে। 
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| কিআাতালিলন ব্রণ হবু খোলে, 
পাক্কা ্রুলে আলা ভাডিয়ে পড়া তোপ ত্রলে 


২: ব্রণ বেরোলে অনেকেই তে। অনেক রকম অদ্ধিভীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া 
[উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের শুধু 'ক্লয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে। 
| উপদেশের জন শুনুন পাঁথবার লক্ষ লক্ষ 
িশোর িশোরারা 'ক্রয়ারাসিলের উপকারীত। | 
সম্বন্ধে ক বলেন। 'ক্রিয়ারাসিল...নিরাপদ আর | 
গন রি ঠা ১। অ্রণর হৃখ খুলে ব।ত্রণপরিক্ষার ক'রে ও। ভ্রপ শুকিয়ে দেয়. 
দা 1185788 দেয়__ক্রিয়ারামিলের দেয়-_ত্রপর ময়লা বার অতিরিক্ত তেলাভাবৰ 
এখন ক্রিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ. বিশেষ ফরমূলেশন. ক'রে দিতে সাহাব্য . শুধে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার 
পারঞ্কার আর রোধ করবেন ত।৷ আপনার ত্রণর মুখ খুলতে ক'রে, ফলে ক্ষতিকর- করতে সাহাষা করে। 


ওপর 'নর্ভর করছে। সাহ্থাধা করে। ভাবে টিপে বার 
1ক করে দেখুনঃ করতে হয় না। 


* প্রতিদিন সকালে জার সন্ধোয় ক্রিয়ারাসিল ব্যবহার করুন। 

* ক্রিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান । ব্গর জায়গায় একটু বেশী পারিমাণে লাগান। 
* ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও 'ক্য়ায়া সল বাবহার করতে থাকুন 
র্িয়ারাসিল জাতারন্ত তেলাভাব শুষে [নিয়ে ব্রণ রোধ করে। 
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তা 3 ৭17০ জেতাতে ভুরাভে জেয করে 
হ59€ তোরা শঃনক্দো76৩ক।)র তে/কস্ভাবে / 
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« ভৌঁতেবার ভযতে70লল 
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ত]াতার 27 77 কে স্টার ভোর 
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